ধরাধামে মানব কোথা হতে এল,__প্রাণিজগতে-তার স্থান 
কোথায়-__কিসের জোরে তার শ্রেষ্ঠত্ব__সভ্যতা রাষ্ট্র প্রভৃতির 
উৎপত্তি-বিকাশ কি করে হল, এগুলির উদ্দেশ্য এবং সার্থকতাই 
বা কি--এ সকল কথা জানতে কার ন! ইচ্ছ। হয়? এই বইতে 
আছে সহজ সরল সাবলীল ভাষায় পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে 
জীবজগৎ, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অবশ্ঠ- 
জ্ঞাতব্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও মনোজ্ঞ আলোচনা | গত্বাধা 
ধরণে তথ্যপরিবেশের চেয়ে পাঠকের মনে কৌতূহল উদ্দীপিত 
করবার-_তার বিচারবুদ্ধিকে ফুটিয়ে তোলবাস চেষ্টাই প্রধানতঃ 
করা হয়েছে বইয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আলোচনার 


ভিতর দিয়ে। তাই এর নামকরণ বিদি! 
উট... ০৯ ১3 ১১০ ১ COREE ১: 
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সঢ্ডেল পাৰলিশিং হাউস 
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক [ও 
কলিকাতা । 


এই বই বিক্রির নিট লাভ গ্রন্থকার কতৃক শ্রীহট্ শ্রীরামকুষ্ণ 
মিশন সেবা-সমিতিকে শিক্ষা বিস্তারকল্ে দান করা হরেছে। 
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প্রকাশক £ এম্‌ মণ্ডল, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, 
শ্যামাচরণ দে ষ্রীট ; প্রিপ্টার £ শ্রীবিভূতিভূষণ পাল, 
b দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা । 


ভূমিকা 
বঙ্কিমচন্দ্র ভাষায় “পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা_ জ্ঞানেই শক্তি :. 
হিন্দুসভ্যতার মূল কথা_ জ্ঞানেই মুক্তি?” আমরা শক্তিই চাই কিংবা 
মুক্তিই চাই_জ্ঞানলাভ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এই বইয়ের 
একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞানপিপাসা জন্মানো কিংবা বাড়ানে৷,_জ্ঞানপিপাস। 
মিটানো এর উদ্দেশ্য নয়। গুটিকতক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে শুধু একটু" 
খানি পথ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এর পর পথিক নিজে নিজে 
চলতে পারেন, এবং এগিয়ে চলার আকীঙ্া তীর মনে তীব্র হয়ে জাগে । 


আজকাল লোকশিক্ষার আয়োজন স্থানে স্থানে হয়েছে এবং হচ্ছে। 
তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য বাংলীভাষায় এরূপ একখানি বইয়ের 
প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আশা করি ক্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের 
নিকটও আনুষঙ্গিক পাঠ্য হিসাবে বইখানি কাঁজে লাগতে পারে । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরিভাষা ও বানানপ্রণালী যথীসম্ভব 
অনুস্থত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা 
অবশ্য আছে ; কিন্তু তা হলেও অধিকাংশ অধ্যায়গুলি বিচ্ছিনভীবেও, 
পড়া যেতে পারবে_তাতে বুঝবার পক্ষে বিশেষ কোন অন্থুবিধা 
হবে না। 

প্রাণিবিষ্ভার আলোচনায় নাগপুর কংগ্রেসনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র গুপ্তর নিকট থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। ক্রাচী 


হত। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 


কলিকাতা শ্রীক্ষিতীশচক্রর চৌধুরী 
৯৫ই,ডিরেম্বর ১৯৪৬ 
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কেন? 

লেখা-পড়া। 

বিরাট বিশ্ব। x 

পৃথিবীর জন্ম ও বয়স। Er 

ভূমণ্ডল । (১) বায়ুমণ্ডল (২) বারিমণ্ডল 
(৩) অশ্মমণ্ডল (8) কেন্দ্রীয়মগ্ুল 

জীবজগতের অভিব্যক্তি । 

অভিব্যক্তিবাদ । 

আদিমানবের সন্ধানে । , 

মানবের জাতিবিভাগ ৷ 

সভ্যতা । 

রাষ্ট্র। 

ধৰ্ম । 


মায়াপুরী । 


“অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম । যুগে যুগে আবহমান কাল ধরিয়া ব্যক্তির 
ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বব্রদ্দাণ্ডের ভিতর 
কতভাবে, কতরূপে কতই না হইল ও হইতেছে ! ইহাই কি শান্্কথিত দেবা- 
স্থরের ছন্দ? * * * এই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না । হইয়াই বাঁ করিবে 
কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ এ সংগ্রাম । আত্মহিত চাও উহা! 
করিতে হইবে, পরহিত চাও উহাই ; নিশ্চিন্ত বিএ্রামলাভ-করিতে চাও, উহা না 
করিলে বিশ্রামলাভ হইবে না। তবে উঠ, জাগ, কোমর বাধ, শক্তিরূপিণী তোমার 
সহায় হইবেন। 

অন্যদেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈধ্যায় তোমার 
অন্তত্তল জলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত 
ক্ষু-কামকঞঠ, আচ্ছাদন-বিরহিত, রোগে জর্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলনা 
করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্টের পদাঘাত-পীড়িত হইয়া 
তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক ;_কিন্ত দোষ কার? দেখিতেছ না, 
তাহারা অজ্ঞাননমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে__আর তুমি সহস্র 
বৎসরের অভ্ঞানতাকে হৃদয়ে অতি যত্বে পোষণ করিয়া নীরকু নিশ্চিন্ত আছ ।” 
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কেন? 

জানতে চাওয়াই মানবের পক্ষে স্বাভীবিক। মানুষের কৌতূহলের 
সীষ। নাই। ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই মানবশিশু চারদিকের 
জগৎকে জানতে, বুঝতে ব্যাকুল। সমস্ত বিষয়ে, সমস্ত বস্তুতে 
শিশুদের অপরিসীম কৌতুহল কে না লক্ষ্য করেছেন? প্রকৃতি তীর 
অপরিসীম রহস্যজাঁল দিয়ে আমাদিগকে ঘিরে রেখেছে; অনুক্ষণ 
আমাদের মনকে, বুদ্ধিকে সংগ্রামে আহ্বান করে বল্ছে__এস, সাধ্য 
থাকে ত এই জাল ছিন্ন কর।” আকাশের নীলিমা থেকে সুন্মনাতি- 
সৃক্ষা অনু-পরমাণু সমস্তই রহস্যে ভরপুর । কেন এই জগৎ, কোথায় 
এর উৎপত্তি, কি এর আশ্রয়, কবে এর লয়_এ সকল প্রশ্ন 
প্রত্যেক সুস্থ মনেই উঠে। উঠে না শুধু তাদেরই যাঁদের 
মন আলস্য, অসং-সঙ্গ, অসদাচরণ কিংবা জগতের নিষ্ঠুর চাপে 
পর্ঘদন্ত ও নিস্পিউ হয়েছে। উগ্রকর্ম, উগ্রচেষ্টা, বিবয়-বাসনার 
তীব্র উত্তেজনা, জীবিকার্জনের জন্য অতিমাত্রায় খাটুনি_এগুলি 
আমাদের জিজ্ঞীসাকে দাবিয়ে রাখে, কৌতুহলকে নিবৃত্ত করে, মনকে 
ঘুলিয়ে দেয়, বুদ্ধিকে মান করে। 0, মমি 


বিদ্ধি 

হয় কি? যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্ত, যে বনসঞ্চায়ে অতিমাত্র ব্যগ্র, 
বে পরিবার-প্রতিপালনে ব্যতিব্যস্ত, যে রুগ্ন, যে দুঃখী, যে আর্ত, বে 
অক্ষরভ্ঞান-বজিত,_তারও চিভ মখিত করে কচিৎ কখনো এই প্রশ্ন 
দুর্বার হয়ে উঠে না কি,যে--কেন এই দুঃখদৈন্য,কেন এই উদগ্র চেষ্টা 
_আমি' কে-কেন এলাম, কোথা হতে এলাম, মৃত্যুই কি আমার 
শেষ? 

জিজ্ঞাস। মনুয্যত্বের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কেন জানতে চাই-_ 
এ প্রশ্ন নিরর্থক। আমি মানুষ, আমি বুদ্ধিমান; কৌতুহল আমার 
স্বভাব, জিজ্ঞাসা আমার বর্ম । আমি যদি জিজ্ঞাসাকে বিলুপ্ত করি, 
ভ্ঞানচর্চা না করি_তবে আমার মনুয্যত্ ক্ষু্র হয়--আমি মানবধর্ণ 

থেকে বিচ্যুত হই। 

কথা৷ উঠবে সাধারণ লোকের পক্ষে ভাত-কাঁপড়ের ব্যবস্থাই সকল 
আগে চাই।  জ্ঞানচ্চ। ত সখের ব্যাপার ।  অন্নবন্দ্ের অভাবে 
আমাদের সমগ্র সমাজ মরতে বসেছে-_জ্ঞানচর্চার অবকাশ আমাদের 
কোথায়, সার্ঘকতাই বা কি? কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝ। যাৰে 
যে আমাদের অন্নসমস্যার সমাধান,_মামাদের আর্থিক, নৈতিক ও 
রাষ্টিক উন্নতির জন্যেই জ্ঞানচর্চা আমাদের পক্ষে আরে বেশী করে 
দরকার। অনসমস্যার সমাধানে আজকাল শুধু গায়ের মেহনত 
যথেষ্ট নয়, বুদ্ধির সঙ্গে শরীরকে খাটাতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত 
করে সেগুলোকে কুষি-শিল্প-বাণিজ্যে এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজে 
লাগাতে হবে। আমরা ইহা করিনি বলেই আজ আমাদের এত 
দুর্দশা I 
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কেন? 


ইতিহাস থেকে একটা স্থুল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদিগকে শিখানো 
হয়, জয়পাঁল-অনঙ্গপাল মোহম্মদ ঘোরীকে ডেকে আনলেন, তাইতে 
দেশের অর্ববনাশ হল। আরো শিখি যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা 
করে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যকে চির-অস্তমিত করলেন । এগুলি ঠিক, 
কিন্তু আংশিকভাবে ঠিক। আমাদের জাতীয় হূর্গতির একটা প্রধান 
কারণ এই যে আমর! হিন্দু-মুসলমান সকলেই কুপমণ্ডক হয়ে পড়ে- 
ছিলাম। প্রাচীন হিন্দু আমলে ভীরতবাসীরা৷ দূর-দূরান্তরে যেতেন, 
দেশবিদেশের খবর রাখতেন। কিন্তু কালক্রমে সেই যাতায়াত বন্ধ 
হয়ে গেল। কখন, কি কারণে, এবং কিভাবে হল তার ইতিহাস 
আজও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নি। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নাই 
যে এই আত্ম-সঙ্কোচন থেকেই আমাদের জাতীয় অবনতির সুচনা। 

মোগল বাদ্শাহ জাহাঙ্গীরের সভায় স্যার টমাস্‌ রে। নানাবিধ 
উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হলেন; তার মধ্যে মায় জুড়ীগাড়ীও 
ছিল। তিনি ভাল ভাল মদ বাদশাহ কে,_-শাহজীদাকে এবং অন্যান্য 
আমীর ওম্রাহ্‌কে উপহার দিলেন। এদেশের নানাস্থানে আড্ডা 
গেড়ে রো সাহেব সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করে দেখলেন, লিপিবদ্ধ 
করলেন, ইংলগ্ডে জানালেন। ইংরেজদূত মোগলশাসনের রান্ধে 
রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করলেন। অপরদিকে হিন্দুস্থানের বাদ্শাহ বিলাতী 
শরাব পেয়েই খুশী। ইংলগ্ডে একজন দূত পাঠিয়ে কোন খোঁজ খবর 
নেওয়া তিনি আবশ্যক মনে করলেন না। ইউরোপে যে সময়ে 
নবধুগের সূচনা হল,_নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচীয় লোক মন দিল-- 
নূতন মহাদেশ, নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হল-_বিশ্জজয়ের নবডঙ্ক। 
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বেজে উঠল; সেই সময়ে আমাদের বাইরের কপাট একেবারে রুদ্ধণ_ 
বাইরের জ্ঞানজগশ থেকে ভারতের শাসকমণ্ডলী ও সুধীসমাজ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! যে সকল আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বুদ্ধ-প্রণালী, 
শিক্ষাব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বদলে 
গিয়ে ইউরোপকে সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে, ভারতবর্ষে সেই সকল 
আবিষ্কারের সংবাদ পর্যন্ত পৌছল নাঁ। আমাদের শীসকবর্গ ও 
জনসাধারণ সনাতন পন্থায় অবিচল হয়ে রইলেন। তখন থেকে 
সভ্যজগতের যাত্রাপথে আমরা ক্রমাগত কেবলি পেছিয়ে পড়লাম । 
নিজকে কুপমগুক করে রাখার, ভ্ঞানচর্চায় অবহেলার, জানতে না- 
চাওয়ার নিদীরুণ ফলভোগ আমাদিগকে এখন করতে হচ্ছে। 
আমাদের দেশের গোয়াল-ভরা গরু, মরাই-ভরা ধান, আরো কত 
কি বিগত এশর্ষের কথা আমরা প্রাচীন লোকদের মুখে শুনি, কীব্য- 
নাটকে পড়ি । একটা অস্পষ্ট ধারণ আমাদের মনে জাগে, সহসা 
কোন যাদ্ুকাঠির স্পর্শে সেই বিগত স্বর্ণযুগ আবার ফিরে আসবে 
_-তাঁর জন্য আমাদের তরফ থেকে বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগ কিছু করতে 
হবে না। অথবা হয় ত সরকার বাহাদুরকে আমাদের সকল দুর্দশার 
জন্য দায়ী করে আমর নিজের দায়িত্ব থেকে খালাস পাই। কিন্তু 
ধনোৎপাদন যদি দেশে বাড়াতে হয়, তবে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি 
সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে কাজে খাটাতে হবে। আমাদের দেশে দু'তিন 
পুরুষ আগে যে খিছুধ-মাছ ও ধান-চালের প্রাচুর্ ছিল, তা ছিল একান্ত- 
ভাবে প্রকৃতির দান। লোকসংখ্যা ঢের কম ছিল; . গোচারণ ভূমি, 
খাল-বিল প্রচুর ছিল--জলে মাছ কিলবিল করত, অল্পচাষে ফসল 


কেন? 


ফলত । তখনকার দিনে আমাদের দেশের মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে, 
পরিশ্রম করে গ্োগ্রাস জন্মায় নি, মাছের চাষ করে নি, ফসলের 
উন্নতির চেষ্টা করে নি। সেই প্ররুতি-দত্ত প্রাচ্যের অবস্থায় আর ফিরে 
যাওয়া সম্ভবপর নয়। এখন শুধু অক্লান্ত চেষ্টা ও বুদ্ধিবলেই সব 
ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব আত্মরক্ষ। এবং ভাতকাপড়ের জন্যেও 
চাই জ্ঞানচচা । 
আমাদের প্রাচীন ঝষির কথা আছে 
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যাযুপাসতে__ 
ততে ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। 
অন্যদেবাহুৰিষ্যয়াহন্যদাহুরবিদ্ছয়। 

_ ইতি শুশ্ম ধীরানাং যে নস্তদ্িচচক্ষিরে | 
বিদ্যারগাবিদ্ঠাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ 
অবিষ্তযামৃত্যুততীত্ব বিদ্য়াহমুতমঞ্জতে। 

“যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্মের অনুসরণ করে তাহার! 
অভ্ভানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে । আর যাহারা কেবল জ্ঞানে 
রত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। | 

‘জ্ঞানীর! জ্ঞান ও কর্মের পৃথক্‌ পুথক্‌ ফল কহিয়াছেন। বীহারা 
আমাদের নিকট ইহা! অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মতত্ব ব্যখ্যা করিয়াছেন, সেই 
জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি। . যিনি জ্ঞান ও 
কর্ম উভয়কে একত্র অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, 
তিনি কর্মদার। মৃত্যু (অর্থাৎ প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান 
দ্বারা অমুতন্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন ) লাভ করেন” [৮সীতানাথ 
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তত্তভূষণ কৃত অনুবাদ । ] টাকীকারেরা লিখেছেন__অবিদ্যা" মানে 
কর্ম, আর ‘বিদ্যা! মানে জ্ঞান। যারা 'অবিদ্ভা” অর্থাৎ শুধু কর্ম নিয়ে 
. থাকে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যার! শুধু বিদ্ধ’ অর্থাৎ 
জ্ঞান নিয়ে থাকে তারা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাঁরা 
বুদ্ধিমান তারা কর্মদারা মৃত্যুর হাত এড়িয়ে জ্ঞানের “ছারা অমৃতত্ব 
অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে। রর 

উদ্ধৃত শ্লোকটির মধ্যে আমরা অধ্যাত্মতত্ব বাদ দিয়েও লৌকিক 
দৃষ্টিতে একটি চমৎকার উপদেশ পাই। যাঁরা কাজ করে না, যাঁরা 
অলস-_তারা৷ ভাতকাপড়ের অভাবে মারা যায়। শুধু সৌধীন 
জ্ঞানচ্চা দ্বারা কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। অপর পক্ষে 
যায়! একান্তভাবে কর্মে রত তার। পরিশ্রম দ্বারা ভাতকাপড়ের অভাব 
থেকে বাচে বটে; কিন্তু শুধু জীবিকার্জনের জন্য খাটুনিতে আনন্দ 
নাই, অমৃতত্ধ নাই। যার! দৈনিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ভ্ঞানচর্চাও 
করে তারা একদিকে যেমন পেটের ভাতের যোগাড় করে, অপরদিকে 
তেমনি উচ্চতর আনন্দও পায়। হাতের কাজট! তাদের পক্ষে তত 
গুরুভার হয় না। যে কৃষক উদ্চিদ্বিজ্ঞান কতক জানে, এবং আরে 
জানতে চায়, সে চাববাসের কাজে পদে পদেই কত আনন্দের উপকরণ 
পায়। পতি বৃক্ষে, প্রতি তুণে, প্রতি ফল ফুলে কত রহস্ত তার চোখে 
ধরা পড়বার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রয়েছে। দেশবিদেশের 
কুষকদের কথা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, -সব কিছুই তার 
নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় ও আনন্দের খনি। পক্ষান্তরে যে এ সকলের 
ধার ধারে না, সে কপালে করাঘাত করে বলে “হায়! হায়! চাষা 
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হয়েই জীবনটা গেল।” এরূপ কারো বা তীতি হয়ে, কারো বা 
ছুঁতোর হয়ে, কারো বা কেরাঁণী, উকীল, মাষ্টার প্রভৃতি হয়ে জীবনটা 
গেল। 

* বস্তুতঃ জীবনটাকে এরূপ ব্যর্থ মনে করবার কোনই কারণ নাই। 
মাথার ঘাম “পায়ে ফেলে জীবিকার্জন মানুষকে করতেই [হবে ; কিন্তু 
- জ্ঞানচর্চা (বীর যে বিষয়ে অভিরুচি) এই খাটুনির সঙ্গে যুক্ত থাকলে 
এর মধ্যেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞান অনন্ত, 
অতএব এই আনন্দের খনিও অফুরন্ত । যারা সাধারণ বিদ্যাচচার 
থাপ ছাড়িয়ে অধ্যাত্মজ্ঞীনের কোঠায় পৌছতে পারেন, তীরা দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পরমানন্দ এবং পরাশান্তি লাভ 
করেন। ভারতীয় সাধনা-ধারায় এরি উপদেশ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ব্যাধ, কৃষক ও তন্তবায় এদেশে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর আঁসন লাভ করেছেন। 

যেদিক দিয়েই বিচার করি না! কেন, জ্ঞানচচীকে অবহেলা করবার 
যো নাই। আমাদের আথিক, বাতিক, রাষ্রিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক 
সর্ববিধ অবনতির মুলে অভ্ঞানতা। চাই সতশিক্ষার প্রসার, চাই 
প্রত্যেক নরনারীর জীবনব্যাপী জ্ঞানানুশীলন। ডাক্তারের ভুরি, 
কৃষকের লাঙ্গল, কামারের হাতুড়ি, কুমারের চাক, সব কিছুর পিছনে 
-টাই সতেজ ও সক্রিয় মস্তি্ষ__চাই সুদৃঢ় চরিত্র ৷ 


লেখা-পড়। 


একটি জেলের ছেলে খুব ভাল জাল ফেলতে ও" মাছ ধরতে 
শিখল। কিন্তু সে আফিং ধরল, কিংবা কুসঙ্গে মিশল-_কাঁজকর্সে 
মনোযোগ দিল না। সে যে মাছ'ধরার কৌশল আয়ত্ত করেছিল, 


. 


স্থরু' হল, যে কৌশল সে বোল-আন। আয়ত্ত করেছিল, ক্রমে ক্রমে 
তাঁও আবার অনায়ত্ত হয়ে গেল। অনভ্যাসে সকল বিদ্যা, সকল 
কৌশলই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক । 
লেখাপড়া, জানাটাও একটা কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া আর 
নয়। লিখতে পড়তে জানলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। লেখা- 
পড়ার বিদ্ভাকে অর্থাৎ কৌশলকে কাজে খাটাতে হবে। যে লিখতে 
পড়তে শিখেছে সে এমন একটা কৌশল আয়ত্ত করেছে, যা" দিয়ে সে 
পুঁথিপত্রে লিপিবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং 
করলে অপরের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে পারে। 
কৌশল আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নয় ; সেই কৌশলকে জীবনব্যাগী কাজে 
খাটানোই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। আমাদের দেশে এটারই বেশী 
অভাব। যার! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পাশ করে বি, এ, এম, এ, ডিগ্রী 
নিয়ে বেরোন তাদের মধ্যে ও দু'চার জন ছাড়া বড় কেউ লেখাপড়ার 


৮ 


ইচ্ছ৷ ও চেষ্টা 


কিন্তু লেখাপড়ার - 


লেখা-পড়া 


চর্চা করেন না। ফলে তারা৷ অধীত বিছ্চা ক্রমশঃ ভুলে যাঁন, অবশিষ্ট 
খাঁকে শুধু দৈনন্দিন কাজ চালানোর বিদ্যা, এবং উপন্যাস ও সংবাদপত্র 
পড়ার বিদ্যা । এতে অর্থ ও পরিশ্রমের দিক্‌ দিয়ে সামাজিক অপচর 
যে কত হচ্ছে তা বলবার নয়। 

আমরা চাই এমন সমাজ যাতে লোকে লেখাপড়া শিখবে : কিন্ত 
কোন একটা স্কুল কিংবা কলেজের ছাপ পেয়েই একথা মনে করবে 
না যে 'ব্যস্‌, হয়ে গেল'। অক্ষর-জ্ঞানকে সারাজীবন কাজে খাটানে। 
চাই; উহার সাহায্যে নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ করা চাই। 

. প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য অক্ষর-জ্ঞান যে অত্যাবশ্যক তা নয়। কে 
না জানে জগতের অনেক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ নিরক্ষরভাবেই জীবন 
কাটিয়ে গিয়েছেন? বীর সেই দৃষ্টি, সেই কৌতূহল আছে, তার নিকট 
চার দিকের জগৎই একটা বিরাট গ্রন্থ, তার অপরিসীম আগ্রহই তাকে 
সেই গ্রন্থপাঠে সমর্থ করে। কিন্তু তা হলেও একথা স্্ীকাধ যে লিখন- 
পঠন সাধারণ মানুষের নিকট ভ্ঞানচ্চার পথ সুগম করে দিয়েছে 
যে কোন বিষয়ে কৌতুহল হোক না কেন, বই পড়ে তার অনেক কথা 
সহজেই জানতে পারা যায়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যত জ্ঞানরাশি 

সংগ্রহ করেছে-_তা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, আমাদের অবগতির 
জন্যে। পড়তে জানলে এই জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে আসে, 
তখন ইচ্ছামত ভাণ্ডার থেকে ধনরতু আহরণ করা যায়। 

এ যুগের আদর্শ এই যে লিখন- পঠন প্রণালী সর্বসাধারণের আয়ত 
হউক, বিদ্যাশিক্ষার, ভ্ঞানচর্চার পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত হউক। এই 
আদর্শের সার্থকতার জন্য এটাও আবশ্যক যে লিখন-পঠন প্রণালী 


লী 


বিদ্ধি 

আয়ত্ত করে লোক সারাজীবন উহা! কাজে লাগাবে, _জীবিন্টার্জনের 
ব্যাপারে উহার প্রয়োগ করবে, উহার সাহায্যে ক্রমাগত নিজের 
জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করবে, _বুদ্ধিকে মাজিত ও বিশুদ্ধ করবে। যৌল- 
আন! লোক এরূপভাবে জীবন গঠিত করবে, একথা আজ হয় ত 
বাস্তবতার গণ্ডীর বাইরে । বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের সমাজে এমন 
বসংখ্াক স্থলবুদ্ধি, দূর্বলমস্তিক, রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ লোক আছে যাদের 
পক্ষে জ্ঞানচর্চা অসম্ভব বাপার। কিন্তু যে সকল সমাজ উন্নতিশীল, 
তাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কমাবার জন্য নানারকম চেষ্টা 
হচ্ছে, এবং সেই চেষ্টায় অল্পবিস্তর সফলতাও দেখা যাঁচ্ছে। এদের কথা 
বাদ দিয়েও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে যাঁদের বস্তুতঃ যোগ্যতা, 
আছে এবং বারা ইচ্ছা করলেই কিছু না কিছু সময় করে নিতে পারে 
তাদের মধ্যেও অন্যন পোনর-আনা লোক জ্ঞানচর্চায় মন দেয় না। 
২ নিজের ও দেশের উন্নতি যদি আমর। সত্যি সত্যি চাই, তা হলে 
প্রত্যেক নরনারীর চেক্টা কর। উচিত যাতে এই জড়ত। ও ওঁদাসীনের 
অবসান ঘটে। দেশে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিস্তারের আদর্শকে খুব 
স্পট ও উচ্ছল করে তুলে ধরা চাই। আদর্শের যত কাছে এগিয়ে 
যেতে পারি ততই আমাদের শেয়ঃ। আমাদের বুঝ। উচিত যে আমর 
দুর্গম পথ দেখে ভয় পেলেও অন্যান্য দেশ এবং সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। 
আমর! যদি চিরকাল মূর্খ ও ভাঁরবাহী গর্দভ হয়ে থাকতে না চাই, তবে 
জ্ঞানের আলো সমাজের প্রতি স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
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নার আস কা 


বিরাট বিশ্ব 


মেঘযুক্ত” অন্ধকার রাত্রিতে যখনি আকাশের দিকে তাকাই, তখনি 
আমর। দেখতে পাই যে অগণিত জ্যোতিষ্ক গগনমণ্ডল ছেয়ে আছে। 
গগনম গুলের যেমন কুলকিনারা নাই, জ্যোতিফদেরও তেমনি 
সীমাসংখ্যা। নাই। মহানগরীর দীপালি উৎসবে যে দিকে তাকানো 
যায়, সেদিকেই দেখা যায় অসংখ্য বাতি মিট্‌ মিট করে ভুলছে। 


অনন্ত আকাশে অগণিত জ্যোতিক্ষের দীপালি উৎসব যেন লেগেই: 


আছে। দেখতে দেখতে আমাদের মন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আঙ্গিনা 
ছেড়ে কোথায় কোন্‌ কল্পলোকে চলে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। 
দিনের কর্মকৌলাহল, সুখদুঃখ প্রভৃতির আবর্তে আমরা নিজের জীবন 
ও অস্তিত্বকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলি। যে সকল বস্তু আমাদের রাগ- 
দেষের বিষয় সেগুলি আমাদের মনকে এমন একান্তভাবে অভিভূত, 
করে যে তাদের বাইরে আর তাঁকাবার অবসর থাকে না । কিন্তু 
রাত্রিতে যখন কর্মকোলাহ্‌ল মন্দীভূত হয়ে আসে, তখন শান্তচিত্তে 
নক্ষতরাজির দিকে তাকালেই বিরাট বিশ্ব স্বভাবতঃই আমাদের মন্‌ 
কেড়ে লয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দিনের বেলায় আমরা 
পৃথিবীতে বাস করি, আর রাত্রিতে আমরা অনন্তে বাস করি। 

এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কী, _তাদের গতিবিধি কি রকম”এ সকল 
বিষয়ে মানুষ স্মর্ণাতীত কাল থেকেই চিন্তা করে আসছে । তাদের 


১১ 


বিদ্ধি 


সম্পর্কে নানা রকম উদ্ভট কল্পনা, নানা গল্পকাহিনী সকল দেশে এবং 
সকল সমাজেই রচিত হয়েছে। তাতে সাধারণ লোক তুষ্ট হয়ে 
থাকলেও বারা ভ্ঞানপিপাস্থ তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। তারা 
বরাবর চেষ্টা করে আসছেন এই দুর্ভেদ্য রহস্তজাল ছিন্ন করতে। 
আমাদের এই ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের মনম্বীরা * খালিচোখে 
পধবেক্ষণের কলে অনেক গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির বিষয় জানতে 
পেরেছিলেন খতুচক্র, রাশিচক্র,সম্বৎসর, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি 
এবং অনেক গ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত তার। নিখুঁতভাবে গণন| করেছিলেন । 
কোনরূপ জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্য তারা নেন নি। আমরা ভেবে 
আশ্চর্য হই কিরূপ অসীম ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে তীরা সকল, 
বিষয় লক্ষ্য করতেন। 

দুরের জিনিস আমরা স্পন্ট দেখতে পাই না, আকারে অনেক ছোট 
দেখি এবং ঝাপ্স। দেখি। দুরে কোন অভিনব কিংব! আশ্চর্ম জিনিষ 
দেখতে পেলে, আমাদের ইচ্ছা হয় কাছে গিয়ে ভাল করে দেখি। 
কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের বেলায় আমাদের কৌতুহল এ উপায়ে মিটাবার যো 
নাই। নক্ষত্রলোক ঘুরে আসবার কোন যানবাহন মানুষ আজও 
'আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু তা না হলেও আমাদের দৃষ্টিকে 
তীক্ষ ও দুরগামী করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় চারশ বছর 
আগে ইটালীদেশের গ্যালিলিও প্রথম দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। 
যন্ত্রটি তেমন কিছু জটিল ছিল না; দুখানি লেন্স, ও এক টুকরা শক্ত কাগজ 
কিংবা টিনের চোঙ্গা হলেই গ্যালিলিওর দুরবীণের ন্যায় দুরবীণ তৈরি 
করা যায়। গ্যালিলিওর দুরবীণের দুরদর্শনের ক্ষমতা খুব বেশী ছিল 


১২ 


বিরাট্‌ বিশ্ব 

ন৷। আজকাল যে সকল দূরবীণ ব্যবহৃত হয় সেগুলি অনেক বেশী 
ক্ষমতাশালী । বর্তমানে আমেরিকার মাউন্ট উইলসন্‌ মানমন্দিরের 
দূরবীক্ষণ বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী । উহার মুখের লেন্সের ব্যাস 
১০০ ইঞ্চি ।. সম্প্রতি সেদেশে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের আরেকটি বিরাটা- 
কার দূরবীণ*তৈরি হচ্ছে। 

গ্যালিলিও যে ছোট দূরবীণ তৈরি করেছিলেন, তারই 
সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের সম্পর্কে তিনি এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার 
আবিষ্কার করলেন যে পুরাকালের প্রচলিত অনেক কাহিনী নিতান্ত 
অলীক ও অসার বলে প্রমাণিত হল। আগে লোকে ভাবত 
পৃথিবী বিশব্রঙ্গাণ্ডের কেন্দ্রন্থলে স্থির হয়ে আছে; উদ্ধে আছে 


- সাতমহল স্বর্গ, আর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারকা প্রভৃতি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 


করে খুরছে। পৃথিবী হল তৰহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, আর মানুষ হল পৃথিবীর 
সেরা জীব। অতএব, মানুষের সমান আর কে আছে? গ্যালিলিও 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, পৃথিবী সূর্যের একটা ক্ষুদ্র গ্রহ বৈ 
আর কিছুই নয়। সূর্য তাঁকে বন্দনা করা দূরে থাক, সে নিজেই 
সূর্যের চারদিকে কলুর বলদের ন্যায় ঘুরপাক খেয়ে মগছে। খৃষ্টান 
পাদ্রীর৷ তাতে খুব চটে গেলেন। “যদি পৃথিবীকে সূর্যের চেয়ে 
ছোট ও নিকৃষ্ট বলে গণ্য করতে হয়, তা হলে ত মানুষ এবং খৃষ্টান 
ধর্ম নিতান্ত নগণ্য হয়ে পড়ে! অতএব গ্যালিলিওকে নানাভাবে 
বুঝানে৷ হল যাতে তিনি তার মত পরিত্যাগ করেন এবং বিশ্ব- 
্রঙ্গাপ্ডের নিশ্চল কেন্দ্ররূপে পৃথিবীকে তার পুরাণো জায়গায় আবার 
ইসিয়ে দেন। সাতজন জীদরেল পাদ্রী বিচারক মিলে তাঁকে জেলে 


১৩ 


বিদ্ধি 

পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং হুকুম করলেন তিনি যেন তিন বহসর 
পৰন্ত 'অন্গতাপ-সপ্তক' স্তোত্ৰ প্রতিসপ্তাহথে অন্ততঃ একবার পাঠ করে 
ক্রকুত পাপের প্রায়শ্চিন্ত করেন 1” (এইচ, জি, ওয়েল্স ) যারা 
সত্যের পূজারী, যুগে যুগেই তাদের এরূপভাবে নিধাতন সহ্য করতে 
হয়েছে। কিন্তু উদ্যত রাজদণ্ড অথবা মৃত্যুভয় কিছুই তাদের দমিয়ে 
রাখতে পারে নি। 

অধুনা গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে আমর। বিশ্বের বে 
পরিচন পাই তা কতকটা এরূপ । আমরা যে পুথিবীতে বাস করি- 
ওটা একটা গ্রহ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্‌, 
নেপচুন ও প্লুটো নামে আর ও আটটি গ্রহ আছে। তা ছাড়া মঙ্গল 
ও বৃহস্পতির মাঝখানে আছে এক ঝাঁক ক্ষুদ্রকায় গোলক-_-এদের নাম 
এষ্টিরয়েড্‌ নাত মনে হয় যেন কোন গ্রহ চূৰ্ণীকৃত হয়ে 
ওষ্টিরয়েডের ঝাঁক সৃষ্টি করেছে; কিংবা হয়ত এই উক্কাপিণ্ডরাশি 
মহাকর্মের ঘুর্ণীপাকে এমন ভাবে আট্কা। পড়ে,গিয়েছিল যে আর একত্র 
হয়ে গ্রহে পরিণত হবার সুযোগ কখনো পায় নি। গ্রহগুলি সবাই 
মিলে সূবের চারদিকে অনবরত ঘুরছে । সমস্ত কক্ষপথ ঘুরে আসতে 
আমাদের পুধিবীর যেটুকু সময় লাগে তাকে আমরা বলি * বৎসর’ 

পৃথিবী বর্তুলাকার। উহ! নিজ মেরুদণ্ডের উপর লাটিষের মত 
ঘুরপাক খেতে খেতে সূধের চারদিকে যাচ্ছে; আর তারই কলে 
হচ্ছে আমাদের দিনরাত্রি । পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে বটে ; 
কিন্তু সেই ভ্রমণপথটি ঠিক গোলাকার নয়, কতকটা ডিম্বাকার। আর 
পুথিবীর মেরুদ্ডও কক্ষতলের উপর ঠিক লম্বভাবে দাড়িয়ে নেই, 
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একদিকে কীৎ হয়ে আছে। এই কাৎ অবস্থায় থেকেই অনবরত ঘুর 
পাক খেতে খেতে পৃথিবী সুধকে প্রদক্ষিণ করছে। এই সকল কারণে 
বারোমাস পৃথিবীর গায়ে ঠিক সমানভাবে সৃধাতপ পড়ে না। তাই 


 খরাপুষ্ঠে আমর দেখতে পাই বড় খতুর বিচিত্র খেলা । 


চন্দ্র পৃপ্তিবীর উপগ্রহ ; অর্থাৎ পৃথিবী যেমন সৃযকে কেন্দ্র করে 
'বুরছে,চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে অগ্যান্য 
গ্রহদের মধ্যেও কারো কারো উপগ্রহ আছে এবং একাধিক সংখ্যায়ও 
আছে; মঙ্গলের দুটি, বৃহস্পতি ও শনি প্রাত্যেকের নয়টি, ইউরেনাসের 
চারটি এবং নেপচুনের একটি। সৌরজগতের এ্রহ-উপগ্রহের কথা 
ভাবলে মনে হয় যেন কোন যাদুকর কতকগুলি ভীম গোলক মন্ত্র পড়ে 
মহাশূন্যে ছুড়ে দিয়েছে, আর সেগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে অবিরাম 
ঘুরপাক এাচ্ছে; একমুহর্তের জন্যও তাদের বিরাম নাই। আশ্চবের 


- বিষয় এই যে--কি নিয়মে তারা থুর্ছে, মানুষ তা সুন্গনাতিসুঙ্গভাবে 


গুণে বার করেছে। 

আমাদের এই সৌরজগতে এহ উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত জড়কণ। (বা থেকে উদ্ধার জন্ম হয়) এবং ছোটবড় কতকগুলি 
ধুমকেতু ।  হালির ধূমকেতুর নাম লোকসমাজে সমধিক পরিচিত । 
প্রতি ৭৫ বৎসর অন্তর উহা একবার মানুষের দৃষ্টিপথে উদিত হয় 
বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উহ৷ দেখা দিয়েছিল ; ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার 
দেখা দিবে । গগন-মণ্ডল-ব্যাপী এর বিরাট পুচ্ছ ও উচ্ছল জ্যোতি 
মানুষকে যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত করে। 
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এবারে সৌরজগৎ ছেড়ে নক্ষত্রলোকের একটু আভাস দেওয়। যাক। 
কিন্তু তা করতে গেলে এরূপ দুরদুরাস্তরের কথ। বলতে হবে যে, মাইল 
ক্রোশের মাপে তার কুল কিনারা পাওয়া যায় না । আমাদের সব 
চেয়ে নিকটে যে নক্ষত্র তাঁর দূরত্ব মাইলের হিসাবে লিখতে গেলে 
একট। মস্ত বড় অঙ্ক হবে। অতএব নক্ষত্রলোকের ।দুরত্ব মাপবার 
জন্যে চাই সেরূপ প্রকাণ্ড মাপকাঠি। জ্যোতিবিদেরা যে মাপকাঠি 
একাজে ব্যবহার করেন তার নাম আলোক-বসর । আলোকরশ্মির 
গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই বেগে অবিরাম 
চলে একটি আলোক রশ্মি এক বৎসর সময়ে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম 
করবে তাকে বলা হয় এক আলোক-বৎসর। তা হলে এর পরিমাণ 
দাড়াল ১৮৬,০০০ ৮৬০ ৮৬০ ৮২৪ ৮৩৬৫ মাইল। পৃথিবী থেকে 
সূের দুরত্ব মোটামুটি ৯৩ কোটি মাইল। সূর্যের আলো! পৃথিবীতে 
আসতে ৮ মিনিটের চেয়ে একটু বেশী সময় লাগে। কিন্তু আমাদের : 
সৌরজগতের নিকটতম যে নক্ষত্র তার আলো! পৃথিবীতে পৌছতে প্রায় 
5 বসর সময় লাগে। জ্যোতিষের ভাষায় সূর্ধ পৃথিবী হতে ৮ 
আলোক-মিনিট দুরে ; আর নিকটতম নক্ষত্র (Alpha Centauri)sz 
ম্বালোকবতসর দুরে। ্রবনক্ষত্রকে আমরা সকলেই চিনি।, উহার 
মালে পৃথিবীতে আসতে ৪৬৬ বৎসর সময় লাগে । কোন জিনিষ 
থেকে আলো এসে আমাদের চোখে লাগলে তবে আমরা সে 
জিনিসটাকে দেখি। আজ রাত্রিতে ধ্রবনক্ষত্রের যে রশ্মিগুলি 
এসে আমাদের চোখের উপর পড়ছে এবং যার ফলে আমরা 
ধ্বনক্ষত্রকে দেখছি সেগুলি ৪৬৬ বছর আগে গ্রবলোক ছেড়ে রওনা 
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হয়েছিল । আমরা য। দেখছি__ত! প্রুবনক্ষত্রের ঠিক বন্তমান চেহারা 
নয়_-৪৬৬ বছর আগেকার । আজ পধন্ত মাত্র আটটি নক্ষত্র আবিদ্কৃত 
হয়েছে যাদের. দূরত্ব আমাদের সূর্য থেকে ১০ আলোক বৎসরের 
কম। বাকী সব নক্ষত্রই আরো। অনেক দুরে অবস্থিত। 
“গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব মাপবার, তাদের তাপ, ভর, উপাদান ও 
গতিবেগ প্রভৃতি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করবার উপায় মানুষ বের করেছে। 
‘স্পেক্ট্রোস্কোপ’ নামক আলোক বিশ্লেষণের যন্ত্র আছে। তার সাহায্যে 
যে কোন জ্যোতিক্ষের আলোক বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যায় উহা 
" কি কি উপাদানে গঠিত। যেমন যে কোন দুজন লোকের চেহারা 
কিংবা টিপসই হুবহু একরকম হয় না, তেমনি মৌলিক পদার্থগুলি যখন 
উত্তাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখন তাদের আলোকের যে বরণচ্ছটা 
স্পেক্ট্রোক্কোপ যন্ত্রে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় সেগুলি কখনই 
পরস্পরের সঙ্গে মেলে ন।। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের একটা বিশিষ্ট 
বর্ণালী আছে, যেটা তার একেবারে নিজন্ব। অতএব যে কোন 
জ্যোতিক্ের বর্ণালী থেকে আমরা বুঝতে পারি জ্যোতিফটি কি কি 
উপাদানে গঠিত। এইরূপে নক্ষত্রের তাপ, আয়তন, ভর, গতিবেগ " 
প্রভৃতি মাপবার জন্য বিভিন্ন কৌশল আবিদ্কুত হয়েছে। তাদের কথা 
বলতে গেলে বিষয় দুরূহ হয়ে পড়বে । 
₹ নক্ষত্রের দূরত্বের কথা হচ্ছিল। সে কথাতেই ফিরে আসছি। 
রুষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে 
‘ছায়াপথ’ দেখতে পাওয়া যায়। ছায়াপথ আর কিছুই নয়, অসংখ্য 
তারকার সমষ্টি । নক্ষত্রগুলির পরস্পরের দূরত্ব যদিচ কম নয়, 
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তবুও তারা৷ এই পুথিবী থেকে এতদুরে অবস্থিত যে আমাদের 
দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যায় । মনে করা যাক একটা প্রকাণ্ড মাঠের 
একপ্রান্তে আমরা দীড়িয়ে আছি, মাঠের অপরপ্রান্তে আছে যেন 
একটা মস্ত বড় গাছ ও তার এক মাইল পিছনে একটা বাঁড়ী। 
এখন এই বাড়ীটা আমাদের মনে হবে যেন গাছেল গ৷ থেঁসে 
রয়েছে। ছায়াপথের অসংখ্য নক্ষত্ররাজি তেমনি ভাবে আমাদের 
দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যায়। *ত৷ ছাড়া ছায়াপথের মধ্যে 
কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের বলা হয় নীহারিকা । এগুলি যেন 
কোটি যোজনব্যাগী উচ্ছল পাতল। মেঘের খণ্ড, এখনো৷ তাল পাকিয়ে 
ঠিক পিণ্ডাকার হয় নি। এরূপ অসংখ্য তারকা” ও নীহারিক। মিলে 
ছায়াপথের গঠন। রাত্রিতে ছারাপথের সমগ্র চক্রের শুধু অর্ধেক 
আমরা দেখি, বাকী অর্ধেক ভূগোলকের অপর দিকে থাকে বলে 
দেখতে পাইনে। সমগ্র ছায়াপথের আকুতি গোলাকার : কিন্তু বুদ,দ 
কিংবা বর্তুলের মত নয় । কতকটা চেপ্টা ধরণের । 

যে ছায়াপথ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তারি ভিতরে 
অবস্থিত আমাদের এই সৌরজগৎ । এই ছায়াপথের ব্যাসের পরিমাণ 
আড়াই-লক্ষ আলোক-বৎসর । এই বিশাল ব্যাপকতা অঙ্গ কৰে বার 
করলে এবং কাগজে লিখলেও আমর! স্পন্ট ধারণ। করতে পারি ন।। 
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই ছায়পথের বিরাট চক্রের বাইরেও 
অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া /গিয়েছে। শক্তিশালী 
দূরবীণ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে দেখা যায় প্রত্যেকটিতেই 


তারকারাজি রয়েছে । অনুমিত হয় প্রত্যেকটি যেন এক একটি 
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ছায়াপথ । তা হলে বিশ লক্ষের অধিক ছায়াপথ আমরা প্রত্যক্ষই 
'দেখতে পাচ্ছি। এই বিরাট বিশ্বের কথা ভাবলে আমাদের এই . 
পৃথিবীকে মনে হয় যেন ধুলিকণার চেয়েও নগণ্য । তাই কবি 
লিখেছেন 

“হে পৃথিবী! এ বিশে ত রেণু তুমি ! 

তবে আমি কোথা? কল্পনে, ভারতি, 

স্মযৃতি,_করি আমি কার অহঙ্কার ?” 

বিশ্বব্রক্গাণ্ডের বিরাট আয়তনই শুধু আমাদিগকে অভিভূত করে 
না। এহনক্ষত্রের ভিতরে আবার জন্মযৃত্যুর খেলাও আছে। কোনটা 
ঠাণ্ডা হয়ে নিবে গিয়েছে, কোনটা নূতন সংঘর্ষে দপ করে ছলে 
উঠছে। 
বিশ্ব্হ্মাণ্ডের যে পরিচয় আমর জ্যোতিষশাস্ত্রের নিকট পাই, 

তাতে আমাদের মাথা ঘুরে যায়।' বিরাট্‌ বিশ্বের এক নিরালা কোণে 
আমাদের সূর্য তার কটি কাচ্চা-বাচ্চ| (অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ) নিয়ে অতি 
সামান্য একটুখানি জায়গ| দখল করে আছে। কখন কোন্‌ নক্ষত্র এসে 
তাকে ধাক্কা মেরে চুরমার করে দেয় তার কিছুই নিশ্চরতা নাই। মনে 
করা যাক প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা একট। গাছের ডাল ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে ; সেই গাছের ডালে পাতার বাসায় যেন অনেকগুলি পিঁপড়ে 
ব্নয়েছে। ডালটিকে যখন ঝড়ের হাওয়| উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন 
তাদের কি অবস্থা? ভাবতে গেলে আমাদের অবস্থাও তাই কিংবা 
তার চেয়ে আরো সহত্গুণে শোচনীয়। মহাশূন্যে এই পৃথিবী ছুটে 
চলেছে, আমরা তার বুকে পিঠে ঝুলে আছি। ঝড়ের হাওয়া যেমন 
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আপন বেগে ছুটতে থাকে, পিঁপড়ার সুখদুঃখ আপদবিপদের কথা 
টবে না; তেমনি এই বিরাট বিশ্বযন্্র তার আপন নিয়মে কাঁজ করে 
খচ্ছে,_আমাদের এই মানবসমাজের স্ুখভুঃখ কল্যাণঅকল্যাঁণ জীবন 
প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। কী নিদারুণ অবভ্ঞ! ! আমরা 
| কোটি নরনারী, যাদের মধ্যে কত মহাপুরুষ, কত বীর, কত 
সাহিত্যিক, কত বৈজ্ঞানিক, কত রাজনৈতিক প্রভৃতি জন্মেছেন__ 
বিশেষতঃ যাদের মধ্যে “আমি” রয়েছি__তাঁদের যেন এই বিশব্রঙ্গাণ্ডের 
বিধান গণনার মধ্যেই আনে না। অধিকন্ত মহাকাল সকলকেই গ্রাস 
করছেন। শিশু ক্রমে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও. বৃদ্ধ হয়ে কালের 
কবলিত হচ্ছে। শুধু জীবজন্তু ও গাছপালারই এই পরিণতি নয়, 


জড় পদার্থেরও একই গন্তব্য পথ । ঘরবাঁড়ী, চেয়ার টেবিল প্রভৃতি সব * 


কিছুই পুরাতন ও. জরাজীর্ণ হচ্ছে” অর্থাৎ মৃত্যুর 'বিববে প্রবেশ* 
করছে। মহাকাল যেন সব কিছু গ্রাস করবার জন্যে প্রকাণ্ড হ। মেলে 
আছেন; আর সমস্ত জড় ও প্রীণিজগতের সঙ্গে আমরাও তার 
ভিতরে ছুটে প্রবেশ করছি। মহাকালের এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী রূপ 
দেখেই গৌতমের মন বিবাদে পূর্ণ হয়েছিল নিবিড় নিশীখে তিনি 
গৃহত্যাগ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সমরা্গনে শ্রীরুষ অর্জুনকে 
যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের 
কোনই তফাত নাই। বিশ্বের স্বরূপ দেখে অর্জুনের ন্যায় বীরপুরুষ 
ভয়ে সন্তস্ত হয়ে উঠেছিলেন । আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞান পড়তে 
পড়তে আমর! ভয়ে আৎকে উঠি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি 
তিরোহিত হবার :উপক্রম হয়। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধি এই “না" 
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বিরাট বিশ্ব 

তে পর্যবসিত হয় নি। আমাদের সমস্ত সত্তা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে, 
নগণ্যতাকে এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। বর্ম এবং দর্শন 
এতকাল এই না’র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে । অধুনা বিভ্ঞানও নিছক 
জড়বাঁদ প্রায় বর্জন করেছে_-তার কথা পরে হবে । আপাতত আমরা . 
ব্রঙ্গাণ্ডের বিরাট রূপের কথা ধ্যান করে যেন নিজেদের অহমিকীকে 
খর্ব করি--এঁহিক রাগছেব, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতির অসারতা 
উপলব্ধি করি। 
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পুথিবীর জন্ম ও বয়স 


পৃথিবীর জন্ম কবে হল, কি করে হল, পুরাকালে পৃথিবী কি রকম 
ছিল--এ সব কথা জানবার কৌতুহল আমাদের খুবই হয়। সূৰ্ম থেকে 
সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম হয়েছে_এ বিষয়ে সকলেই 
একমত ৷ কিন্তু ঠিক কি প্রণালীতে এই স্মৃষ্টি ব্যাপার ঘটেছিল তার 
সম্পর্কে সকল বৈজ্ঞানিক একমত ন'ন। বর্তমানে যে মত সব চেয়ে 
বেশ আদৃত শুধু তার কথাই এখানে বল! হবে। 

নক্ষত্রগুলি আকারে সুবৃহৎ এবং সংখ্যায় অগণিত হলেও খুব , 
দুরে দুরে অবস্থিত। আমাদের সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরে| লক্ষ গুণ 
বড়। আবার এমন নক্ষত্র আছে যেগুলি আমাদের সুধের তুলনায় 
বনগুণ বড়। কিন্তু তাদের পরস্পরের দূরদ্ধও তেমনি বিশাল। 
নতুবা গগনমগ্ডলের অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে ঠেলাধাক্কা এবং ঠোকাঠিকি 
হত নিত্যঘটন।। কোন বিশাল প্রান্তরে যদি মাত্র দ্রচার জন লোক 
ঘুরে বেড়ায় তবে দৈবাৎ ভিন্ন তাঁদের পরস্পরের সম্মুখীন হবার 
সম্ভাবনা নাই।  নক্ষত্ররাজযে এরকমই অবস্থ।। নক্ষত্ররাজি 
অসংখ্য হলেও  গ্রগনমগ্ডলের বিস্তার এমনি অসীম যে ছুটি নক্ষত্র ' 
পরস্পরের কাছাকাছি ঘেঁসবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু অল্প হলেও 
একেবারে নাই নয়। এরূপ একটি ঘটনা থেকেই আমাদের 
সৌরজগতের উৎপত্তি। 
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পৃথিবীর জন্ম ও বয়স 


অন্যুন ২০০ কোটি বছর পুর্বে এরূপ ঘটে থাকবে যে আমাদের 
সুরের চেয়ে ভারী কোন নক্ষত্র সূর্যের খুব নিকটে এসে পড়েছিল, 
কিংবা হয়ত একেবারে গা ঘেঁসে গিয়েছিল। সূর্য হল একটি জলন্ত 
গ্যাসের পিণ্ড। কঠিন পদার্থের কণাগুলির মধ্যে বীধন যেমন শক্ত, 
তরল পদার্থ কিংবা গ্যাসের কণাসমূহের মধ্যে বাধন তেমন শক্ত নয়। 
এজন্য মহাকর্ষের টানে তরল পদার্থ এবং গ্যাস অধিকতর চঞ্চল হয়ে 
উঠে। তৃপৃষ্ঠে আমরা দেখতে পাই চন্দ ও" সুর্বের আকর্ষণে সমুদ্রের 
- জল উথলে উঠে। আরেকটি ভারী নক্ষত্র সূর্বের কাছে আসবার 
ফলে সূর্যের অবয়বে এল প্রবল জৌয়ার। সেই জোয়ারের টানে 
সের দেহপিণ্ডের একরাশ গ্যাস একটি লন্ব। বাহুর আকারে আগন্তক 
নক্ষত্রের দিকে প্রসারিত হল। আগন্তক নক্ষত্র খানিক দুরে সরে 
যাবার পর এঁ বধিত বার কিপদংশ সূর্যে ফিরে এল, কিন্তু বেশীর ভাগ 
একটি লম্বা উচ্ছল মেঘের আকারে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল । 
একদিকে আগন্তুক নক্ষত্র, অপর দিকে সূর্ধ-_-এই দুয়ের টানাটানিতে 
পড়ে এই বিচ্ছিন্ন গ্যাসের মেঘে উৎপন্ন হল ঘূর্ণন ও গতিবেগ । 
গ্যাস ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যতই ঘনীভূত হল, গ্যাসের মেঘ আর আস্ত 
থাকতে পারল না,__বলবিগ্ভার নিয়ম অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড হয়ে উহা! 
পরিণত হল বিভিন্ন গ্রহপিণ্ডে। ত ছাড়। এই বিভাজনের সময়ে 
অনেক ছোট ছোট অংশ চর্ণীকৃত হয়ে ধূলিকণার আকারে ছড়িয়ে 
পড়ল সারা সৌরজগত্ময় । অপর কতক অংশ আবার খণ্ডমেঘের 
আকারে বিক্ষিপ্ত হল ইতস্ততঃ। এঞ্চলো থেকেই উল্ধ। এবং ধূমকেতুর 
উৎপত্তি । 
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গহগুলির যখন জন্য হল তখনে| আগন্তক নক্ষত্র খুব দুরে সরে 
যায় নি-_উহার আঁকর্মণ তখনো গ্রহপিগুগুলির উপর চলছে। সেই 
,আকর্ণণের এবং সূর্যের ও নিজেদের পরস্পরের আকর্ণণের ফলে 
গ্রহগুলির জীবনপ্রভাতের কক্ষপথগুলি হয়েছিল বড়ই আকাবীকী। 
আগন্তক নক্ষত্র যখন এত অধিক দূরে সরে গেল যে উহার আঁকৰণ 
আর কাধকরী রইল না, তখন থেকেই গ্রহগুলি হল সম্পূর্ণরূপে সুধের 
অধীন। বদি সৌরজগৎ একেবারে শূন্যস্থান হত তবে গণিতিক 
নিয়মে গ্রহগুলির কক্ষপথ হত সম্পূর্ণ উপবৃত্তাকার। কিন্তু একটু 
আগেই বলা হয়েছে বে সুরের ভাঙনের কলে সৌরজগতময় ছড়িয়ে 
পড়েছিল জড়কণ|। গ্রহগুলিকে প্রথমত; এই পুলিসমুদ্রের ভিতর 
দিয়ে ঠেলে চলতে হয়েছিল ; এই বাধার ফলেই গ্রহদের কক্ষপথ 
ক্রমশঃ অনেকট। গোলাকার ধারণ করেছে। 

সৌরজগতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড়কণারাশির অনেকাংশ 
বুগবুগান্ত ধরে সূ ও গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ক্রমশঃ আকুষ্ট হয়ে 
তাদের দেহে মিশে গিয়েছে। কিন্তু ইট-পাঁটকেলের ন্যায় বড় বড় 
টুকরোর আকারের জড়পদার্দ এখনো সৌরমগ্ডলের ইতস্তত; বুল 
পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। যখন এগুলোর ঝাঁকের ভিতর দিয়ে 
পুথিবী চলতে থাকে তখনি আমর দেখতে পাই উল্ধাবৃষ্টি। উদ্গাপিণ্ 
এরূপ প্রচণ্ড বেগে পুথিবীর বায়ুম গুলে প্রবেশ করে যে বাতাসের সঙ্গে 
ঘৰণের উত্ভাপে সেগুলি দপ্‌ করে জলে উঠে এবং পরমুহৃর্তেই গ্যাস 
হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়! চলিত কথায় একেই বলা হয় নক্ষত্র 
পতন" । যে সকল উষ্কাপিণ বেশী ভারী, সেগুলি পুরাপুরি বাতাসে 
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মিলিয়ে বায় না, মাটি পবন্ত এসে পৌছে। অসংখ্য উক্কাপিণ্ড অনবরত 
সুধের উপরে গিয়ে পড়ছে এবং নুতন ইন্ধন জুগিয়ে কিয়ৎপরিমাণে 
উহার ক্ষয় পুরণ করছে। প্রতি সেকেণ্ডে সুবের অগ্নিকণ্ডে যে 
পরিমাণ উদ্ধার আহুতি হচ্ছে তার মোট ওজন পঞ্চাশ হাজার মণেরও 
বেশী হতে পারে বলে হিসাব কর। হয়েছে। এ 
যদি সূর্য থেকে সকল গ্রহের জন্ম হয়ে থাকে তবে এটাও স্বীকাথ 
যে সুর্ব যে যে উপাদানে গঠিত, আমাদের পৃথিবীও নিশ্চয়ই সেই 
সেই উপাদানে গঠিত ৷ পৃথিবীতে আজ সন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । এদের মধ্যে ৩০।৪০টি সচরাচর দেখতে 
পাঁওয়া খায় ; বাকীগুলি দুশ্রাপ্য: এবং পরিমাণে নগপ্য। আগেই 
বলা হয়েছে যে স্পেক্ট্রোন্ষোপের সাহায্যে বর্ণালী পরীক্ষা করে বে 
কোন জ্যোতিক্ের উপাদান নিণয় করা যায়। সূর্যের আলে৷ এভাবে 
পরীক্ষা করে 'পাঁধিব মৌলিক উপাদান সমূহের মধ্যে প্রায় সবগুলিরই 
অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । এই অনুসন্ধানের কাজে কতক দুরূহ 
সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন আমাদের বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডক্টর 
মেঘনাদ সাহা৷। | 
আপনার দেহকে ক্ষয় করেই সবিতা এই সৌরজগতের সমস্ত 
গ্রহউপগ্রহকে জন্ম দিয়েছেন। এই স্থষ্টিকাবে তিনি যে নিজেকে 
একেবারে নিঃস্দম করে কেলেছিলেন তা নয়। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের 
ভর মিলে সূর্ধের ভরের *টদ ভাগ মাত্র। গ্রহ-উপগ্রহকে জন্ম দিয়েই 
সূ্বের কায শেষ হয়ে যায় নি; অনবরত তাঁপ বিকিরণ করে, অথাৎ 
নিজ দেহকে ক্ষয় করে সবিতা এগুলোকে আলো। ও তাপ 
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জোগাচ্ছেন। সূর্যের তাপ ছাড়া এই পৃথিবীতে জীবের বাস 
সম্ভবপর হত না। অতএব সবিতাই সৌরজগতের প্রাণ। আত্মবলির 
দারাই সবিতা সৌরজগৎ স্ব করেছেন এবং সৌরজগত্বাঁসী 
প্রাণিমগুলের পোষণ করে আসছেন । 

পুধিনী যখন গ্রহরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে তখন উহা! ছিল' একটি, 
জলন্ত গ্যাসের পিণ্ড ক্রমশঃ উত্তাপ একটু কমে গিয়ে উহ হল ফুটন্ত 
তরল পদার্থ_উপরিভাগ তখনো উত্তপ্ত গ্যাসে টাকা । ধীরে ধীরে 
আরো ঠাণ্ড৷ হবার ফলে তরল পদার্থের উপরে একটা সরের ন্যায় 
আবরণ পড়ল, এবং লৌহ প্রভৃতি ভারী জিনিষের কণাগুলি তলিয়ে 
গিয়ে কেন্্রস্থলে শাসের মত জমা হতে লাগল । ভারী উপাদানগুলি 
তলিয়ে যাবার ফলে তরল পদার্থ যেমন একটু পাতলা হল অমনি 
উপরের দানাবাধ। সর টুকরে। টুকরো হয়ে নীচে ডুবে গেল। অতএব 
কতক উত্তপ্ত দ্রবপদার্থ নীচে থেকে উপরে এসে হাজির হল এবং 
ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আবার একটা সর পড়ল। বারংবার এরূপ হবার 
ফলে পৃথিবীর বহির্ভাগ একটা পুরু এবং কঠিন আবরণে আর্ত হল। 
ভিতরটার কিন্তু উত্তপ্ত তরল পদার্থ ই রয়ে গেল এবং এখনে! আছে । 
পৃথিবীর পুষ্ঠদেশ এরূপ কঠিন ত্বকে পরিণত হ'তে অবশ্যি অনেক 
হাজার বছর লেগেছিল; কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের আরুক্ষালের তুলনায় কয়েক 
হাজার বছর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। 

স্থলভাগের স্থপ্রি এভাবেই হয়েছিল, একথা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে 
সহজেই মেনে নিতে পারি । কিন্তু জলভাগ ও বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি কি 
করে হল? ভূপুষ্টের প্রায় তিনচতুর্ধাংশ এখন জলময় এবং পৃথিবীর 
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চারদিকে পঞ্চাশ মাইল কিংবা আরো বেশী দূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল 
অবস্থিত। গোড়াতে পুথিবীর উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে গ্যাস 
ও জলীয়-বা্প সেখানে আটকা পড়া সম্ভবপর ছিল না। ভূপৃষ্ঠের 
সমস্ত বাষ্প এবং গ্যাস উত্তাপে এত হালকা ও গতিশীল ছিল যে তাদের 
পক্ষে পৃথিবীরঞ্আাকর্ষণ উপেক্ষা করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়া ছিল 
খুবই সহজ। বায়ুর দুটি উপাদান যথা নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড তখন পৃথিবীর বহির্ভাগে "ছিল না; পৃথিবীর ভিতরে আট্কা 
ছিল। জলও নিশ্চয়ই বাপ্পাকীরে ছিল মা। একট। অদ্ভুত ব্যাপার 
এই যে গুরুভার চাপের অধীনে গলিতরপীষাণ এবং জলীয়বাপ্ন: পর- 
স্পরের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে আলকাতরা কিংবা চিটাগুড়ের ন্যায় 
একট। ঘন তরল পদার্থের স্থষ্টি করে। অতএব পৃথিবীর অতি শৈশবা- 
বস্থায় সমস্ত মহাসমুদ্রের জল এবং বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জলীয় বাল্প 
পৃথিবীর পিণ্ডের ভিতরেই ছিল*তীদের পুথক্‌ অস্তিত্ব ছিল ন৷ ৷ 
পিও ক্রমশঃ শীতল হবার কলে যখন গলিত পাষাণ ও খাতুদরব্য কঠিন 
অবস্থা প্রাপ্ত হল, তখন পাষাণের বন্ধন থেকে জল ছাড়া পেয়ে উত্তপ্ত 
বাপ্পের আকারে পৃথিবীর বহির্ভাগে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবী যখন 
আরেকটু ঠাণ্ডা হল, তখন সেই বাষ্প গরম বৃষ্টিজলের আকারে ভূপুষ্ঠে 
গলে পড়ল । আবার ত গরম বাপ্প হয়ে উপরে উঠল এবং তার 
পর পুনরায় বৃষ্টি হয়ে ধরাতলে নাম্ল। এরূপ বারংবার উত্বান-পতনের 
কলে জল. ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে: লাগল ॥ কালক্রমে সমস্ত মহা 
সাগর শীতল বারিতে পরিপূর্ণ হল। 

পুথিনীর শৈশবাবস্থায় প্রবল ভূমিকম্প ছিল নিত্যঘটন। ৷ পুথিবী- 
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বতই শীতল হয়, তার উপরের কঠিন আবরণ ততই পুরু এবং ভারী 
হতে থাকে। ভিতরের উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে, এবং 
তার কলে আয়তন সঙ্কুচিত হচ্ছে। সুতরাং মাঝে মাঝে এরূপ অবশ্যি 
ঘটে যে ভিতরের তরল পদার্থ ও বাইরের কঠিন আবরণ__এ দুয়ের 
মাঝখানে একটা শুনাস্থান অথবা ফাকের সৃষ্টি হয়। তখন কোন কোন 
জায়গার মাটি নীচের দিকে বসে যার, পার্বতী স্থান উচু হয়ে উঠে, 
এবং সেই সঙ্গে কখনো মৃদু, কখনে। প্রবল ভূমিকম্প ঘটে । এ রকম 
করেই পাহাড়ের জন্ম হয়। পৃথিবীর আদি যুগে এ সকল ব্যাপার 
ব্যাপকভাবে এবং বারংবার ঘটেছিল ৷ এখনো মাঝে মাঝে ঘটে ; তত 
ঘন ঘন নয়, কিংবা তত প্রবলভাবে ও নয় । 

প্রথম যে সকল পর্বতমাল৷ স্্ট হয়েছিল সেগুলি ছিল প্রধানত 
গলিত পাষাণ ও ধাতুর তৈরি। বড় বড় পর্বতশ্রেণী উৎক্ষিপ্ত হবার 
কলে পার্শবর্তী যে সকল স্থান বসে গিয়েছিল সেগুলি হয়েছিল সাগর, 
শা মহাসাগর । মহাসাগরের মোট আয়তন এখনকার চেয়ে তখন 
ঢের বেশী ছিল। ভুপুষ্ঠে তখন সমভূমি ছিল না। কতকস্থান ছিল 
শিলাময় উত্তপ্ত পর্বত, অবশিষ্ট স্থান ছিল উষ্ণবারিপূর্ণ মহাসমুদ্র। 
কোথাও জীবজস্থ কিংবা গাছপালার চিহ্নমাত্র ছিল না। বায়ুমণ্ডল 
সব্দা গরম বাপ্পের ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। 

পুথিনীর আদি পর্বতমালার চিহ্ন এখনো: স্থানে স্থানে 
রয়েছে। আমরা সর্বদাই দেখতে পাই যে প্রবল বারিবর্ধণের 
কলে পাহাড় ভেঙে বালি ও কাদায় পরিণত হচ্ছে 
এবং নদীর স্রোত সেগুলোকে সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। : আদি যুগে 
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পর্বতশ্রেনীসমূহ এইরূপ ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে গিয়ে সমুদ্রের তল ভরাট করে 
তুলেছিল। ভুমিকম্প মাঝে মাঝে সেগুলিকে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে 
কোথাও 0 করল সমভূমি কিংবা মালভূমি, কোথাও বা পর্বত। 
আজকাল পূথিবীতে যে সকল উচ্চ পর্বতমালা রয়েছে তার অধিকাংশই 
এইরূপ সমুদ্রেশ্ন তলানি (পলল) থেকে উৎপন্ন ‘পাললিক!’ শিলায় 
গঠিত। অল্পসংখ্যক পর্নতই আছে যেগুলি গলিত বাতুতে গঠিত, অর্থাৎ 
আগ্নেয়গিরির দারা সুম্ট | এই যে-স্থলভাগ স্থষ্টির পর্ব, তা আজও শেষ, 
হয় নি। গঙ্গা, মেঘনা, নীল, মিশিশিপি প্রভৃতি বড় বড় নদীর 
মোহানায় এখনে। সেই সুগ্িব্যাপার পুরাদমে চলছে । পরবর্তী অধ্যায়ে 
এ বিষয় আরেকটু বিশদ ভাবে বলা হবে। 

পুথিবীর বয়স কত? নানা প্রণালীতে উহ গুণবার চেষ্টা কর। 
হয়েছে। গাঁণিতিকের! হিসাব. করেছেন গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ বিচার, 
করে। গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথগুলি চিরকাল ধরে যে একই রকম 
ভাবে আছে ত নয়। প্রত্যেক গ্রহ এবং উপগ্রহের কক্ষপথের আকৃতি 
অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হচ্ছে। -এ সকল পরিবর্তন কি হারে এবং কি 
প্রণালীতে হয় তা অঙ্ক: কষে বার করা যায় । কক্ষপথগুলি বর্তমান 
আকারে পৌছতে কত সময়. লেগেছে, গাণিতিকেরা তা হিসাব. 
করেছেন। এই গণনায় সৌরজগতের বয়স সম্পর্কে ৪০০ কোটি 
থেকে ১০০০ কোটি বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। - যার! 
ভূতন্তবিদ্‌ তার। গুণেছেন পৃথিবীর স্তর হিসাব করে। ভুপুষ্ঠ স্তরে স্তরে 
সঙ্জিত। প্রত্যেক স্তর কি করে গঠিত হয়েছে এবং এই গঠনকাঁবে 
কত সময় লেগেছে ভুতাত্রিকের৷ ত! অসীম বৈৰ্মসহকারে নির্ধারণ 
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করেছেন। এই বিচারে দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর পুষ্ঠশৈল অথবা 
কঠিন আবরণের বয়স অন্যুন দুকোটি বছর ৷ ভুগোলক কঠিন অবস্থা 
প্রাপ্ত হবার আগে কত সময় কেটেছে তার হিসাব ভুবিগ্তার সাহাযো 
করা বায় না। বলা বাহুল্য, এ সকল বিচারে দুচার লক্ষ বছরের 
পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে আন৷ হয় না। একটা মুস্দিল এই যে এখানকার 
মাস বৎসরের মানদণ্ড পৃথিবীর আদি যুগের ঘটনাবলীর পক্ষে প্রযোজ্য 
নয়। তখন পৃথিবীর গতিবেগ ছিল অনেক বেশী, উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড। 
এখনকার অবস্থায় যে সকল রাসায়নিক, জৈবিক ও নৈসগিক 
পরিবর্তন ঘটতে এক হাজার বছর সময় লাগে পুথিনীর শৈশবাবস্থার 
‘সেগুলি হয় ত একশ বছরেই সম্পন্ন হয়েছে। পণ্ডিতদের মাধো 
এ সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ ও তর্কাতক্ষি অনেক৷ কিন্তু আধুনিক 
বুগে এক মজার ঘড়ি আবিষ্কত হয়েছে বা পুথিবীর বয়স প্রায় 
সঠিকভাবে বলে দিচ্ছে। 

রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ও খোরিয়াম নামক কয়েকটি ধাতু পুথিবীর 
বয়স নির্ধারণে আমাদিগকে সাহায্য করে। এগুলিকে বল৷ হ্য় 
তেজক্কিয় (Radioactive) । এদের পরমাণু আপনা হতেই ভেঙ্গে 
পড়ে এবং এক ধাতু অন্যবিধ মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই 
ভাঙনের এবং রূপান্তরের কাজ একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে। উত্ভাপের 
তারতম্য কিংবা অপর কোন কারণেই এই ক্রিয়ার তিলমা্র হাসবুদ্ধি 
হয় না। একটান। ভাবে এবং ঠিক সমান তালে এই কাজ টলছে। 
ইউরেনিয়ম রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় রেডিয়ামে। রেডিয়াম ভেঙ্গে 
হয় হিলিয়াম ও র্যাডন। র্যাডন আবার কতগুলি পরিবর্তনের ভিতর 
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দিয়ে সর্বশেষে হয় সীসক বা সীসা | এই সমস্ত পরিবর্তনই তেজ ক্রিয়ার 
ফলে একটা নির্দিব্ট এবং অতিমন্থর গতিতে ঘটে। হিসাব করে 
দেখা গিয়েছে বে একটা টুক্রা ইউরেনিয়াম অর্ধেক সীসায় পরিণত হতে 
৫০০ কোটি বৎসর সময লাগে। প্রাচীনতম শৈলমালায় যে সকল 
ইউরেনিয়ামখণ্ড পাওয়| গিয়েছে সেগুলিকে পরীক্ষা করে জান যায় 
যে এ সকল শৈলমালার বয়স ১৪০ কোটি বছর। খোরিয়াম ধাতুর ক্রম- 
পরিণতির বিচার করে এ একই'অঙ্ক পাওয়া যায় । কিন্তু প্রাচীনতম 
শৈলমালার বয়স জানলেই পুথিবীর বয়স জানা হয় ন|। যেহেতু 
এ সকল শৈলমাল। গঠিত হবার বহু পূর্বেই নিশ্চয় পুথিবীর জন্ম 
হয়েছিল। তেজন্কিয় পদার্থের সাহায্যেই আরো সূক্গন বিচার করে 
জানা যায় যে পৃথিবীর বয়স মোট ৩১০ কোটি বছরের বেশী নয়। 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রণালীর হিসাবে পৃথিবীর বরস 
সম্পর্কে খুব একটা নিদিষ্ট অঙ্ক পাঁওয়। যায় না; তবে মোটামুটিভাবে 
এটা ধরে নেওয়া যায় যে পুথিবীর বয়স কমপক্ষে ২০০কোটি বংসর ৷ 
এর চেয়ে ভাল উত্তর দেবার ক্ষমত। বিজ্ঞানের আপাততঃ নেই। তবুও 
বিজ্ঞানশাস্ত্র যেটুকু বলে তাতেই বাহাদুরী কম নয়। 

আরেকটা প্রশ্ন য। আমাদের মনে স্বভীবতঃই জাগে ত। হচ্ছে এই 
যে পুথিবীতে জীবের অবির্ভীব করে এবং কি করে হল। আমর। সর্বদা 
দেখতে পাই যে জড় থেকে কখনো জীবর জন্ম হয় না। গাছের নীজ 
হয়, বীজ হতেই আবার গাছ জন্মে । প্রাণীদের বাচ্চা হয় ; কোনটার বা 
প্রথমে ডিম হয়, ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয় । একেবারে শৈশবে পুথিবীর 
যে অবস্থা ছিল তাতে ধরাপুষ্ঠে'জীবের বাস সম্ভবপর ছিল ন।। পৃথিবী 
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তখন ছিল আগুনের পিগু। ভূপুষ্ঠ অপেক্ষাকৃত শীতল হবার পর জড় 
থেকে জীব প্রথমে কি করে উৎপন্ন হল__-ত! একটা রহস্য । পৃথিবীর 
ক্রমপরিবর্তনের কোন্‌ পর্যায়ে এবং কি সূত্রে জীবের আবির্ভাব প্রথমে 
ঘটেছিল তা ঠিক বলা যায় না। সমুদ্রের তলানি থেকে উৎপন্ন যে 
সকল প্রাচীনতম পাললিক শৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাতে 
কীট এবং শামুকজাতীয় জীবের কঙ্কাল প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় । 
অতএব সেই বুগে কিংবা, তারও আগে নিশ্চয়ই জীবের স্থগ্রি হয়ে 
ছিল। এখনকার পণ্ডিতদের অভিমত এই যে পুথিবীতে একই জীবন- 
ধারা চলে আসছে। এক বৃক্ষ থেকে যেমন অসংখ্য ডালপালার উৎপত্তি 
হয়, একই নদী যেমন বহু শাখায় বিভক্ত হয়, তেমনি এক অখণ্ড 
জীবনধারা ক্রমাভিব্যক্তির কলে বু।শাখা-প্রশীখায় বিভক্ত হয়ে নানা 
জীবজন্কর সি করেছে। মানুষ ও সেই একই জীবনধারা বেয়ে 
এসেছে। এ কথা পরে আরে। বুঝিয়ে বলা হবে । 

জীবের শরীরে যে সকল যৌগিক উপাদান ( organic 
Compounds ) পাওয়| যায় তাঁকে বল! হয় ‘জৈব’ পদাৰ্থ । জৈব 
পদার্থের বিশ্লেষণ মানুষ অমেক করেছে এবং এখনো আরো করছে। 
এক সময়ে বৈজ্ঞীনিকদের ধারণা ছিল যে জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরি করতে পারা যায় না। কিন্তু এখনকার লেবরেটরীতে জৈব 
পদার্থ তৈরি হচ্ছে। তা সত্বেও মানুষ এখনো ‘জীব’ তৈরি করতে 
পারে নি। কোন দৈব উপায়ে যদি পৃথিবীতে জীবের সুষ্টি না হয়ে 
থাকে, তবে একথ৷ মানতেই হবে যে জীবনবিকাঁশের সমস্ত সরঞ্জাম 


সূর্য হতে বিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডের ভিতরেই ছিল; এবং অক্লান্ত চেষ্টার . . 


৩২ 


পৃথিবীর জন্ম ও বরন 


কলে জড় উপাদান থেকেই মানুষ একদিন না একদিন হয়ত জীব সৃষ্টি 
করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন পৃথিবী যখন খুব উত্তপ্ত ছিল 
তখনকার কোন অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই প্রথম জীবের উদ্ভব 
হয়েছিল, এবং এলেবরেটরীতে খুব উচ্চতাপে পরীক্ষা করতে করতে 
জীব-সথ্টির রহস্ত বেরিয়ে পড়বে। তথাস্ত' বলে এই অধ্যায় শেষ করা 
যাক। RRS 


১৯ 
পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত এবং বয়সের কথা অতি সংক্ষেপে আগেকার 
অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এবারে আমর! পৃথিবীর পরিচয় একটু বিশদ- 
ভাবে দেবার চেষ্টা করব। তূমগুলকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত 
করা যায় ; যথা__বাঁয়ুমগ্ডল, বারিমগুল, অশ্মমগ্ুল ও কেন্দীয়মণ্ডল। 


(১) বায়ুমণ্ডল 

বাযুমণ্ডল পৃথিবীকে একটা হালকা! মোলায়েম আবেন্টনে ঘিরে 
রেখেছে। শ্বাস-প্রশাস ও ত্বকের সাহায্যে আমরা এর অস্তিত্ব অনুভব 
করি। ভুপৃষ্ঠ থেকে কতদূর পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত তার ঠিক ঠিক 
পরিমাপ এখনো হয় নি। উষা ও সূর্বাস্তের আলোকরশ্মি, উল্ধার 
গতি, এবং মেরুপ্রদেশের অরোরার সাহায্যে হিসাব করে ৪০ থেকে 
৩০০ মাইল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন 
বাযুস্তর ঘন এবং এর চাপ বেশী। যত উপরে যাওয়া যায় ততই 
হাওয়া পাতলা ও চাপ কম। পঞ্চাশ মাইলের উ্ের্ব বায়ুর চাপ এত 
অল্প ষে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিশুদ্ধ বায়ু কতকগুলি গ্যাসের 
সমষ্টি । এর শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, বাকী 
একভাঁগে.আছে আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক দুটি গ্যাস। 
নীচের স্তরের বায়ু প্রায়ই বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। ওখানে জলীয় 
বাষ্প, ধূলিকণা, ধোয়া, কয়লার গুড়া, নান! পচনশীল বস্তুর গ্যাস 


৩৪ 


ভূমণ্ডল 
প্রভৃতি কত কিছু অনবরত উঠানামা করছে। এগুলি কখনো বায়ু 
মণ্ডলের স্থায়ী অংশরূপে পরিণত হয় না। অপেক্ষাকৃত ভারী কণা- 
গুলি থিতিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে, বাকী সব ময়লা বৃষ্টি ও শিশির- 
বিন্দুর সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়ে। এরকম ভাবে বায়ু পরিন্ধৃত হয় । 
. যে সকল স্থান ঘন-বসতিপূর্ণ কিংবা কল-কারখানায় ভতি সেখানকার 
বায়ু প্রায় কখনই পরিষ্কীর থাকে,না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ধুলাবালি 
বিশ্ববিধানের কাজে লাগে। এগুলোর সাহায্যে বৃষ্টি ও কুয়াসার 
উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ বাতাসের ধূলি ও বাস্পকণা রোদের তেজ 
অনেকটা নরম করে দেয় । 
বায়ুমণ্ডল না থাকলে আমাদের বর্তমান জীবন-প্রণীলী অসম্ভব 
হত। প্রথমতঃ বাতাসের অক্সিজেন না হলে ত আমাদের শ্রাস- 
প্রশ্বাসের ক্রিয়াই বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ বায়ুমণ্ডল না থাকলে মেঘ উঠত না, 
বৃষ্টি হত না, পৃথিবীতে বিশুদ্ধ জলের অস্তিত্ব থাকত না। তৃতীয়তঃ 
বায়ুমণ্ডলের অভাবে ভূপুষ্ঠে উত্তাপের তারতম্য হত অতি দারুণ 
রকমের। বায়ুমগুল পার হয়ে আসতে আসতে সূর্যের তেজ অনেকটা 
মন্দীভূত হয়। অপরদিকে মাটির উত্তাপ বায়ুমণ্ডলের দরুন ধা করে 
বেরিয়ে যেতে পারে না। বায়ুমগুল না থাকলে আমাদের মাটি গ্রীক্ম- 
কালে দিনের বেলায় হত আগুনের মত গরম এবং রাত্রিতে হত 
বরফের মত ঠাণ্ডা । 

বায়ুমণ্ডলের উধ্ব স্তরের কথা জানবার জন্যে মানুষ পাহাড়ের চূড়া 
বেয়ে যত উঁচুতে সম্ভব উঠেছে। ভূপৃষ্ঠে সব চেয়ে উঁচু পাহাড় 
হিমালয়ের এভারেস্ট" শৃঙ্গ (২৯, ১৪১ ফুট )। কয়েকবার দুঃসাহসিক 


৩৫ 


বিদ্ধি 


অভিযান চালিয়েও মানুষ এখনো পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এভারেস্ট শীর্ষে 
পৌছতে পারে নি। সেখানকার পাহাড় অত্যন্ত খাঁড়া, বাতাস বরফের 
চেয়েও অনেক বেশী ঠাণ্ডা, এবং এত হালকা যে আমাদের শ্বাস- 
প্রশ্নাসের কাষ ওতে কুলোয় না । তা ছাড়া সেখ[নে বরফের স্তুপ 
একবার গড়ে উঠছে, একবার ভেঙ্গে পড়ছে, এবং যখন খুশী শুরু হয় , 
ঝড়-তুফানের তাণ্ডব । এত সব বাধাবিপন্তি লঙ্ঘন করেও ১৯২৪ 
খুষ্টাব্দের গ্রীস্মকালে নটন ও সোমারভেল (12. 7. Norton, T. H. 
S০mervell ) নামক দুজন ব্রিটিশ অভিযানকারী ২৮,১৩০ ফুট 
পর্যন্ত উঠেছিলেন। আরো ১০১১ ফুট চড়তে পারলেই এভারেস্ট শৃঙ্গ 
জয় হত; কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে সেখান থেকেই 
তাঁর ফিরে আসতে বাধ্য হন। মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে উপরে 
চড়ার ইহাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। এরোপ্েনে চড়ে মানুষ আরে। অনেক 
উপরে চড়েছে এবং বেলুনে চড়ে তার চেয়েও উবে অভিযান 
করেছে। 

১৯৩১ খুস্টাব্দের ২৭ মে প্রত্যুষে স্থুইজলগ্ডের বৈজ্ঞানিক অগন্ত 
পিকার্ড ও তার একজন সহকর্মী ছিদ্রহীন এলুমিনিয়মের গোলকের 
ভিতর ঢুকে জুরিক্‌ শহর থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা উ্ব্বে। 
প্রত্যেক বেলুনে থাকে হালকা গ্যাসের খলি। থলিতে আবদ্ধ হালকা 
গ্যাসের ঠেলাতেই বায়ুসমুদ্রে বেলুন উপরে উঠতে থাকে, যেমন একটা 
বাতাস-ভবু। ফুটবলকে পুকুরের তলায় নিয়ে ছেড়ে দিলে সেট। সবেগে 
জল ঠেলে উপরে ভেসে উঠে। বেলুন উপরে যাবার পর গ্যাসের 
থলির মুখ খুলে গ্যাস ছাড়লে বেলুন আবার নীচে নামতে থাকে । 


ত 


ভূমগুল 


আধ ঘন্টারও কম সময়ে পিকার্ডের বেলুন বায়ুমগ্ডল ভেদ করে উঠে 
৫৩১৫৩ ফুট অর্থাৎ ১০ মাইলেরও অধিক উচুতে। তারপর তারা 
যখন নীচে নামতে চাইলেন তখন দেখতে পেলেন গ্যাসের থলির 
ছিপির মুখ যে দড়ি দিয়ে বীধা ছিল তা৷ অন্যান্য দড়ির সঙ্গে এমনভাবে 
জট পাকিয়ে গিয়েছে যে আর খুলবার যো নাই। বেলা বাড়ার সঙ্গে 
অঙ্গে রোদের তাপে এলুমিনিয়মের গোলক গেল বেজায় তেতে। 
সারাদিন সেই অবস্থায়ই তীর! রইলেন অন্তরীক্ষে বন্দী হয়ে । অবশেষে 
রাত্রিতে যখন বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল হল তখন তাপহাসের 
দরুন বেলুনের আবদ্ধ গ্যাস ঘন হল এবং বেলুন আপনা থেকেই বীরে 
ধীরে নীচে নেমে এল। সতেরো ঘন্টাকাল সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে 
কাটিয়ে পিকার্ড ও তীর সঙ্গী নিধিদ্ধে নেমে এলেন ইটালীতে । ১৯৩৫ 
খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে-কাণ্ডেন ্টিভেন্জন্‌ ও কাপ্তেন এণ্ডার্সন 
বেলুনে ৭২০০০ ফুট (১৩? মাইল ) উপরে যেতে পেরেছিলেন । স্বয়ং 
স্বাক্ষরকারী (5০175001001 ) যন্ত্রপীতিতে সভ্জিত করে চাঁলক- 
বিহীন বেলুনকে ২৪ মাইলেরও উপরে পাঠানো! হয়েছে । 

ভূপুষ্ঠ থেকে যতই উপরে যাওয়া যায় বাতাস ততই শীতল । স্থল- 
ভাগের উপরে বাতাসের উত্তাপ ঠিক সমান হাঁরে কমে না; পাহাড় 
পর্বত ইত্যাদির দরুন স্থানে স্থানে কমতির হার বেশী কিংবা অল্প হয়। 
কিন্তু মহাসমুদ্রের কিংবা মহাপ্রান্তরের উপরে বাতাস যেখানে 
একেবারে মুক্ত সেখানে দেখা গিয়েছে যে উধ্বদিকে বাতাসের তাপ 
প্রায় সমান হারে কমতে থাকে । শীতকালে এই কমতির হার প্রতি 
১০০০ ফুটে ৩'F, এবং গ্রীষ্মকালে প্রতি ৯০০ ফুটে ৩*7। এই হারে 
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কমতে কমতে একট! জায়গায় গিয়ে কমতি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০১ 
খুষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক তিস্যারোক্‌ র্যা বর্ত [.. Teissereuc de 
Bort ) ও জার্মান বৈজ্ঞানিক রিচার্ড আস্ম্যান্‌ ( Richard Ass- 
mann) প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করেন যে একটা তল বায়ু 
মগুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রয়েছে । এই তলের নাম দেওয়া হয়েছে 
দ্িপোপজ; (7101907১809) বিষুবরেখার উপরে এই তলের উচ্চতা 
প্রায় ১১ মাইল ; সেখান, থেকে উভয় মেরুর দিকে উহা! ক্রমশঃ ঢালু 
হয়ে গিয়েছে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির উপরে এর উচ্চতা ৭ 
মাইলেরও কম এবং ছুই মেব্ুপ্রদেশের উপরে এর উচ্চতা মাত্র ৪ 
মাইল। খতুভেদে এবং আবহাওয়া-ভেদে ট্রপোপজের উচ্চতার 
সামান্য তারতম্য ঘটে। এই তলের উপরের স্তরের নাম দেওয়া 
হয়েছে স্ট্রেটোস্ফিয়ার ( Stratosphere) * এবং নীচের স্তরের নাম 
দেওয়া হয়েছে ট্রপোস্ফিয়ার (T০৪০-5৪॥e৷৮e)। উধ্বস্তরের উত্তাপ 
_7১১৭%F (অথবা__৮৩'০) ; উহা! এক নিথর, নিশ্চল, অতিশীতল 
রাজ্য । ঝড়তুফান, মেঘের খেলা প্রভৃতি নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ এজন্য 
একে বাংলায় বল৷ যেতে পারে ক্ষুন্স্তর ৷ উ্্বস্তরকে বলা যেতে 
পারে শান্তন্তর। উধ্বপ্তরে বায়ুর চাপ এত কম যে নীচ থেকে গরম 
হাওয়া ওখানে পৌছতে না পৌছতে একেবারে হালকা হয়ে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং উহার তাপ তংক্ষণাৎ চারদিকের অতিশীতল বাতাসের 
তাপের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। এই অতিশীতল রাজ্যই যে বায়ু 
মণ্ডলের শেষসীমা পথন্ত বিস্তৃত তা নয়। শব্দতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, 
প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে অতিশীতল শান্ত- 
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রাজ্যের পরে একটা ওজোন-মণ্ডল আছে; সেখানে ঠাণ্ডার মুলুক শেষ 
হয়ে আবার উত্তাপ শুরু হয়েছে। 

এরোপ্রেনের যাতায়াত সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের নিন্নস্তরেই সীমা- 
বদ্ধ। কিন্তু উতধ্বস্তরে (স্টেটোস্ফিয়ার) বিচরণ করবার বিমানও 
নিম্নিত হয়েছে, এবং দু'নন্বর বিশ্বসংগ্রামের হত্যাকাণ্ডে এর ব্যবহার 
উভয় পক্ষেই হয়েছে । এই বিমানবিহারের অভিজ্ঞতা কিরূপ তিক্ত ও 
বিপজ্জনক তা বুঝাবার জন্যে একজন অভিজ্ঞ বৈমানিকের বর্ণনা 
এখানে উদ্ধত করা হল। “সেখানে ঠাণ্ডা, এত বেশী যে ফুটন্ত তেল 
কয়েক মিনিটের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে ষায়। ভুসবুদ্ধি বজায় রাখার 
জন্য বেজায় চেষ্টার দরকার হয়, আর যদি দেবাৎ অক্সিজেনের যন্ত্র 
বিগড়ে যায়, তবে ত প্রাণ নিয়েই টানাটানি । মহাজাগতিক তীক্ষরশ্মি 
(Cosmic Rays) সেখানে চোখ ধাধিয়ে দেয়, এবং চোখের সামনে: 
নানা ভৌজবাজী দেখতে পাওয়া যায় । কখনো! মনে হয় যেন এরো- 
প্লেনের বিরাট ডানাগুলো৷ অদৃশ্য হয়ে উড়ে গিয়েছে, আবার পর- 
মুহূর্তেই মনে হয় যেন সেগুলো ফিরে এসেছে। নভোমগুলের 
চেহারাও সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । স্টে'টোক্ষিয়ারে উঠলে 
আর নীলাকাশের অস্তিত্ব থাকে নী। সূর্যকে মনে হয় যেন মিশকালো 
অন্ধকারের ভিতরে একটিতীত্র সন্ধানী-আলো৷ ৷ উঠানীব। না করে সোজী- 
তাবে খুব বেগে চলতে থাকলেও চলছি বলে মোটেই মনে হয় না । 
পৃথিবীর বর্তুলাকার রূপ চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া ষায়। পূবে, পশ্চিমে, 
উত্তরে, দক্ষিণে শত শত মাইল প্্বসতভূপৃষ্টের গৌল চেহারা চোখের 
সামনে ভেসে উঠে। আমরা ভূপৃষ্টে যেরূপ: বাসুচাপে অত্যন্ত তাঁর 
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তুলনায় স্টে,টোক্ষিয়ারের বারুচাপ অতি নগন্য । সেইজন্য স্টেটোক্ষিরারে 
ঘুরে বেড়ান দেহের পক্ষে বড়ই অন্বস্তিকর ৷ হাত পা বিকল হয়ে 
আসে। পেট দারুণভাবে ফেঁপে উঠে, কারণ উদরাভ্যন্তরের গ্যাসের 
চাপ বাইরের বামুচাপের তুলনায় অনেক বেশী। তা ছাড়া অস্থিসঙ্গি 
এবং পেশগুলিও যেন কাঠ হয়ে আসে। তখন যেরূপ তনস্তি 
বোধ হয় ত ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কাউকে বুঝানো যায় না।” 

নিনস্তরে (ট্রপোস্ফিয়ারে ) প্রায় সব সময়েই তোলপাড় কাণ্ড 
চলছে। পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান গতি, জল-স্থলের ইতস্ততঃ অবস্থান, 
ভূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতা, বিভিন্ন অক্ষরেখীয় বিভিন্ন পরিমাণে সূ্মরশ্মির 
বিকিরণ--প্রভৃতি নানা কারণেউহ। ঘটে। যেহেতু বাতাস একটা গ্যাস, 
অতএব উত্তাপ ও চাপের তারতম্যে এর কণিকাসমূহে উপস্থিত হয় 
চাঞ্চল্য ; ত| থেকে শুরু হয় বায়ুপ্রবাহ। কোন কোন প্রবাহ একটানা- 
ভাবে অনেক দিন ধরে চলে, যেমন আমাদের দেশের শীতকালের উত্তরে 
হাওয়া এবং বর্ধীকালের দক্ষিণে হাওয়।। আবার কোন কোন বাযুপ্রবাহ্‌ 
স্বল্পকালস্থায়ী কিন্তু প্রলয়ংকর ; যেমন কালবৈশাখী ও ঘু্ণীবাত্য৷। 
মানব এগুলো লক্ষ্য করে আসছে পুরাকাল থেকে। আবহাওয়ার 
ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্যে দেশে দেশেই খন| ও ডাকের বচন রচিত 
হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে সম্পূর্ণ 
আধুনিক কালে, মাত্র শতেক বছর ধরে। এখনো এসকল বিষয়ে 
মানুষের জ্ঞানভা পার খুব সমৃদ্ধ হয় নি। 

বায়ু ভূপৃষ্ঠে অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। চলন্ত বায়ু রাশি 
রাশি পুলিবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে উহা বালুকার 
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পাহাড় স্থষ্টি করে। আবার বাত্যাবাহিত ধূলিকণার নীচে কত গ্রাম- 
নগর তিলে তিলে সমাহিত হয়। অনেক প্রাচীন পরিত্যক্ত জনপদ 
এ-ভাবেই মাটার নীচে গিয়েছে। প্রত্বতাত্রিকেরা কতকগুলোকে খুঁড়ে 
বের করেছেন। জারনাথ ও তক্ষশিলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বায়ুর 
চপলক্রীড়ীতে,কত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে তার একটি দৃষ্টান্ত সম্বর হদের 
লবণ। প্রাচীনকালে সমুদ্রের জল আটকা পড়ে সম্বর হদ স্য্ট হয় নি। 
অম্বরের তলায় কিংবা চারদিকে কোন লবণের আঁকরও নাই যার ফলে 
সম্বরের জল লোণ! হতে পারত। কারণ খুঁজতে গিয়ে এই ব্যাপারের 
মূলে পাওয়া গিয়েছে চিরচঞ্চল বায়ু। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে রাজ- 
পুতানার মরুভূমির উপর দিয়ে চলে আরব সাগর থেকে উত্থিত বড়ো 


* হুওয়া। সমুদ্রের বেলাভূমিতে লবণের কণা বালুকণার সঙ্গে মিশে ; 


খাঁকে। ঝড়ো হাওয়া সেই লবণ-কণা শত শত মাইল উড়িয়ে নিয়ে 
ছড়িয়ে দেয় মরুভূমির বুকে । তার পরে যখন বর্মীকালে মরুভূমিতে 
দু'এক পশলা! বৃষ্টি হয় তখন সেই লবণকণাগুলি গলে ছোট ছোট নদী- 
নালার জলের সঙ্গে মিশে এসে পড়ে সন্বর হদে। বহুকাল পরে 
এরকম হওয়াতে সম্বর হদের জল এত লোণা হয়েছে। 

হাওয়া এবং বালুর মাতামাতিকে মানুষ সাহায্য করতে কিংবা বাধা 
দিতেও পারে। কুশিয়াতে-জার সম্রাটের আমলে পরিণাম চিন্তা না 
করে সাময়িক লাভের জন্য অনেক অরণ্যানী বিনষ্ট করা হয়েছিল । 
জমিদারেরা একদিকে থেকে জঙ্গলের সমস্ত গাছ কাটিয়ে কাঠ বিক্রি 
করেছিলেন । তা'র ফল এই. হয় যে সাইবিরিয়ার মরুভূমির বায়ু 
তাড়িত বালুকারাশি বাধা না পেয়ে ক্রমশঃ দুরদূরান্তে উড়ে যেতে 
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থাকে এবং মরুভূমির সীমানা ক্রমেই বাড়তে থাকে। জার সমাটের 
রাজত্বের অবসানের পর সোভিয়েট গবর্নমেন্ট এই ব্যাপার শুধু বন্ধ 
করেন নি, নৃতন গাছপালা লাগিয়ে মরুভূমিকে সঙ্কুচিত এবং উর্বর 
ভূমিতে পরিণত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই চেষ্টাতে 
তারা৷ সাফল্য লাভ করেছেন যথেষ্ট | 

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কারবনিক নি প্রভৃতি 
গ্যাস ও জলীয় বাষ্প ভূপুষ্ঠের মাটি ও নানা ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে 
আসাতে অনুক্ষণ কত বিচিত্র রাসায়নিক কাঁগুকারখাঁনা ঘটছে। এই 
সকল রাসায়নিক ক্রিয়া আবার গাছপালার জন্ম ও বুদ্ধির কাজে নানা- 
রকমভাবে এবং প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। উদ্ভিদের একটি 
' প্রধান খাগ্ভ নাইট্রোজেন । জমিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এবং 


জীবাণুর সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের আহার্ধে পরিণত 


হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী গাসের সঙ্গে ভিতরে নেয় অক্সিজেন, 
এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় কার্বনিক এসিড গ্যাস। এই 
গ্যাস একটি বিষাক্ত যৌগিক পদার্থ; এতে আছে কার্বন এবং 
অক্সিজেন । সমস্ত প্রাণীর শ্বাসনিঃস্থত কার্বনিক এসিড বায়ুম গুলে 
ক্রমাগত জমা হতে থাকলে বাতাস এতদূর বিষিয়ে উঠত যে আমাদের 
পক্ষে জীবনধারণ হত অসন্ভব। কিন্তু উদ্ভিদ সেই বিপদ নিবারণ 
করে। আমাদের পক্ষে কার্বনিক এসিড বিষ হলেও উদ্ভিদের নিকট, 
উহা খাগ্ঠ। উদ্ভিদ উহাকে পাতার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করে কার্বনটুকু 
রেখে দেয় নিজের পুষ্ঠির জগ্ত, এবং অক্সিজেনটুকু ছেড়ে দেয় বাতাসে । 

বায়ুমগুল যে শুধু একটা আলগ। চাদরের শ্যায় পুথিবীকে জড়িয়ে 
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চি সিটি 


ভূমণ্ডল 


রেখেছে তা নয়__-পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গে এবং উদ্ভিদ ও জীবজগতের 
সঙ্গে বায়ুমণ্ডল লক্ষডোরে বীধা। তাদের পরস্পরের যোগাযোগ ও: 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব। মৃত্তিকার রন্ধে, 
রন্ধে, পত্রপল্পবের সূন্গমাতিসূঙ্ষন ছিদ্রে প্রবেশ করে বায়ু উদ্ভিদরাজ্যে 
অনুক্ষণ প্রাণসিঞ্চন করছে; আবার বায়ুই ফুসফুস ও রোমকুপের ভিতর 
সঞ্চারিত হয়ে মানুষ ও ইতর প্রাণীর দেহে প্রাণনক্রিয়াকে চালু, 
রেখেছে ।  চিরচঞ্চল বায়ু জল ও স্থল, উদ্ভিদ ও প্রাণী__সকলের সঙ্গে 
অবিরাম খেলায় মন্ত। আর সেই খেলীর সঙ্গে অসংখ্য সূত্রে জড়িয়ে 
আছে পৃথিবীর বুকে স্থষ্টিস্থিতি, ভাঙ্গাগড়া ও জীবনমৃত্যুর বিচিত্র 
লীলা । 


(২) বারিমণ্ডল 

জল ভূমগুলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ভূগোলকের 
কিংব। মানচিত্রের দিকে তাকালেই আমাদের চোখে পড়ে বড় বড় 
মহাসমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র ছাড়াও আছে নদনদী, খালবিল, নালা-ডোবা” 
পুকুর, হদ ইত্যাদি । আবার মাটার নীচেও জলের অস্তিত্ব এবং চলাচল 
নিতান্ত কম নয়। পাতালপুরীর জলই কুপ, নলকুপ ও ফোয়ারার 
যোগানদারি করে। 

মহাসমুদ্রের জলরাশি ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০৮ অংশ জুড়ে আছে। 
সমুদ্রের গড়পড়তা গভীরতা হিসাব করা হয়েছে ১৩০০০ ফুট। 
সমুদ্রের যে সকল অংশের গভীরতা ১৮০০০ ফুটেরও বেশী সেগুলিকে 
ইংরেজীতে বলা হয় 16609" বাংলাতে বলতে পারি 'দহ'। এগুলোর, 
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সংখ্যা প্রায় বাট্‌। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পুব- 
দিকে অবস্থিত “সোয়ার-দহ'ই (5৬6 Deep) এযাব গভীরতম 
সমুদ্র বলে জান। গিয়েছে। ওখানকার গভীরতা ৩৫৪৩৩ ফুট। উপ- 
কুলের নিকট সমুদ্র অধিকাংশ স্থলেই গভীর নয়; তীর থেকে নেমেই 
খাটের সিঁড়ির মত চটান জায়গা খানিকদুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই 
ধাপের গভীরতা সাধারণতঃ ৫৬শ' ফুট। তার পরেই সমুদ্রের তলদেশ 
অকস্মাৎ নেমে গিয়েছে। গভীর দহ এবং জলমগ্র শৈল ও মালভূমি 
প্র্থতি বাদ দিলে মহাসমুত্রের “অবশিষ্ট তলদেশ খুবই সমান, অর্থাৎ 
তাতে উচুনীচু নেই। সমুদ্রপৃষ্ঠের জল যেমন সুডৌল বর্তুলাকার, 
সমদ্রতলের কঠিন যৃত্তিকাও ঠিক তার সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। 

জলের নীচে ডুবুরিরা৷ সাধারণতঃ ২০২৫০ ফুট গিয়ে থাকে। 
অভিযানকারীরা এ পর্বস্ত ২২০০০ ফুটের বেশী জলের নীচে যেতে 
পারেন নি। উইলিয়ম বীব (William Beebe ) এবং ওরিস্‌ 


বাটন (079 Burton ) নামক দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক একটি : 


ইস্পাতের গোলকের ভিতর ঢুকে বারমুডা দ্বীপের কাছে ২২০০০ ফুট 
নীচে নেমেছিলেন (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং )। মানুষ নিজে 
না নামতে পারলেও যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরো গভীরতর প্রদেশের 
তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। 

পৃথিবীর জলরাশি কখনো স্থির হয়ে নাই, তারা যেন হরদম একটা 
নাগরদোলায় চক্কর খাচ্ছে। সমুদ্র, নদীনালা, খালবিল পুকুর প্রভৃতির 
জল রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে, তারপর মেঘ হয়ে বায়ুর 
পাখায় ভর করে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। মেঘ আবার রি ও 
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শিশির হয়ে পৃথিবীর বুকে গলে পড়ছে”_কিংবা শীতের দেশে ও উঁচু 
পাহাড়ের চুড়ায় বরফের আকারে ঝরে পড়ছে। বুষ্টির জল, বরফ- 
গলা জল সব কিছু নদীনালা বেয়ে ছুটে চলে সমুদ্রের পানে। সেখান 
থেকে আবার মেঘ হয়ে উপরে উঠে, আবার শুরু হয় বায়ুর রথে 
দেশান্তরের পীড়ি । এই চক্রাকার গতির বিরাম নেই ; আর এর ফলে 
অনেক কিছু কাণ্ড ঘটছে। বারিপাত হিমপাত সব জায়গায় সমানভাবে - 
হয় না। কোথাও বা বছরে ৫০০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় (যেমন চেরা- 
পুস্ভীতে )__ কোথাও বা ২৪ ইঞ্চি মাত্রা বৃষ্টি কোথাও পড়ে খাড়া 
পাহাড়ের গায়, কোথাও বা. সমভূমিতে কিংবা গর্তে ; কোথাও বা 
পড়ে পাথরের উপরে, কোথাও গভীর ঘাস-জঙ্গলে, কোথাও বালুকা- 
ভূমিতে, কোথাও বা এটেল মাঁটীতে। সুতরাং বারিপাঁতের ফল 
সর্বত্র সমান হয় না। মোটামুটি এরূপ বলা যায় যে বৃষ্টির জলের এক- 
, তৃতীয়াংশ অবিলম্বে বাষ্প হয়ে" উড়ে যায়, একতৃতীয়াংশ নদীনালা 
দিয়ে বয়ে যায় এবং বাকী একতৃতীয়াংশ মাটিতে শোষে। 
মাটাতেশৌষা জল যে বরাবর শুধু নীচের দিকেই যেতে থাকে তা 
নয়। মাটীতে স্তর বিন্যাস আছে; সেই অনুযায়ী জলের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন স্তর নরম ও ছিদ্রময়, তার ভিতর দিয়ে জল 
অনায়াসেই ঝিরঝিরিয়ে চলে যেতে পারে; কোন স্তর কঠিন এবং 
ছিদ্রবিহীন--জল সেখানে বাধা পায়, তখন মোড় ফিরে অন্যদিকে 
যাবার চেষ্ট| করে। স্তরগুলি যে ভূপুষ্টের একেবারে সমান্তরাল তাও 
নর, হয় ত একদিকে ঢালু, কিংবা। ঢেউখেলানো_কৌন স্তর যেতে 
যেতে হয় ত গিয়ে ঠেকেছে পাষাণময় পর্বতের গাঁয়ে, কৌনটা হয় ত 
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মিশেছে নদীগর্ভে কিংবা হ্রদের তলার। এই সকল কারণে ভুগর্ভের 
জল যে যথাসন্তব নীচে নেমে স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে তা নয়। জল 
সেখানেও সলোতের ন্যায় চলতে থাকে, যদিও সেই চলার বেগ খুব 
মন্থর। পৃথিবীর ভিতরে যতই যাওয়া যায় ততই গরম। অতএব 
মাটার খুব নীচে গেলে জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে “না, বাপ্পে 
“পরিণত হ্য়। নলকুপে কতকস্থানে ৬০০০ ফুটেরও নীচে জল 
পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু সাধারণতঃ ২০০০ ফুটের নীচে জল অল্পই 
পাওয়া বায়। পাতালপুরীতে যে জলপ্রবাহ চলে তাতে অসম চাপ ও 
উল্তাপে এবং নানাবিধ লবণ ও ধাতব পদার্থের সংযোগে অনেক 
রাসারনিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং খনিজ দ্রব্য তৈরি হয় । . 

ভুপৃষ্ঠের উপরে মোটামুটি হিসাবে দু' রকমের জল দেখা যাঁয়__ 
এক মিঠে জল, দ্বিতীয় লোনা জল। পুকুর, হুদ, নদী, ঝরন। প্রভৃতির 


জল সাধারণতঃ মিঠে জল। ফোয়ারার জলে কখনো কখনো গন্ধক . 


এবং অন্যান্য খনিজদ্রব্য মিশানো। থাকে । কুয়ার জল মিঠে এবং লোনা 
দু' রকমই দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের জল খুব লোনা; কিন্তু সেই 
লবণ গোড়া থেকেই সমুদ্রে সঞ্চিত ছিল না। নদীর জল যে সকল 
ক্ষার ধুয়ে আনে তাতে খুব অল্প পরিমাণ লবণ থাকে; সেই লবণই 
আস্তে আস্তে সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রের জল এত লোনা হয়েছে। বৈজ্ঞা- 
নিকের! কিরূপ বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব করেন তার একটা নমুনা এখানে 
দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নদী বয়ে বছরে যত জল সমুদ্রে 
গড়িয়ে পড়ে তার একটা মোটামুটি হিসাব করা! হয়েছে। তাতে 
লবণের অনুপাত কষে দেখা যায় যে সমস্ত নদ-নদী মিলে মোট প্রায় 
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৯৫ কোটি মণ লবণ প্রতি বৎসর সমুদ্রকে উপহার দিচ্ছে । সমুদ্রের 
আয়তন, গড়পড়তা গভীরতা এবং সমুদ্রজলে লবণের ভাগ এই কাটি 
থেকে জানা যায় যে বর্তমানে সমগ্র সাগরজলে লবণের মোট পরিমাণ 
৩৪০২ কৌটিকোটি মণ। এখনকার বাধিক হারে দেখা যায় যে এই 
পরিমাণ লবণ সঞ্চিত হতে ৩৬ কোটি বছর লেগেছে। অতএব অন্ততঃ 
৩৬ কোটি বৎসর যাবৎ পৃথিবীতে স্থল, পর্বত, সমুদ্র ও নদ-নদী রয়েছে। 
তাদের অবস্থান যে চিরকাল এখনকার মত'ছিল তা অবশ্য নয়৷ 

লবণের চেয়ে অনেক অধিক পরিমাণে চণ'নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে 
যায় ; কিন্তু সমুদ্রের জলে তার অস্তিত্ব দেখা যায় না। কারণ এই 
যে সামুদ্রিক: গাছপালা এবং জীবজন্ত তা আত্মসাৎ করে কলে 
সমুদ্রের শামুক, ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতির দেহে চুণের ভাগ খুব বেশী । 

মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি মানুষের মনকে আদিকাল থেকে 
,বিশ্ময়ে অভিভূত করেছে। প্রাচীন কালের মানব সমুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে 
পূজোপহার দিয়েছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জন ও আক্ফালনকে দেবতার 
রোধ মনে করে মানুষ তাকে শান্ত করবার জন্যে কত স্তবস্ততত করেছে। 
সেগুলি লেখা আছে প্রাচীন গীথায়। কিন্ত বিস্ময় এবং ভয় মানুষের 
কৌতুহল ও স্থার্থবদ্ধিকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। বনু প্রাচীন কাল 
থেকেই মানুষ শুরু করেছিল সমুদ্রে যাতায়াত। বাণিজ্যের জন্যে 
মংগশিকাঁরে, কখনো বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে মানুষ সমুদ্রে পাড়ি 
দিয়েছে। খুব বেণী দিন হয় নি কলের জাহাজ আবিক্কিত হয়েছে 
এবং মহাসমুদ্রের বুকে চলাচল করছে। তার আগে পালের নৌকায় 
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কিংব। জাহাজে করে পুথিবীর সমস্ত জলভাগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ ছিল না। তাই মহাসাগরের বিশদ পরিচয় 
জানতে মানুষের অনেক শতাব্দী লেগেছে । এই দুঃসাহসিক আবিষ্কীরের 
কাজে কত নাবিক যে প্রাণ দিয়েছেন তার সংখ্যা! কে বলতে 
পারবে? যারা সাফল্য লাভ করেছেন তাদের নাম ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছে; আবার স্তপ্রাচীনকালের কত শত 
আবিষ্ধারকের নাম বিস্ৃতির গর্ভে বিলীন হয়েও গিয়েছে। 

সাগর উপসাগরের ভৌগোলিক সীম নির্দেশ করতে পারলেই 
এগুলির সম্পর্কে সব কিছু জান! হয় না। গভীরতা, তলদেশের পরিচয়, 
স্রোতোবেগ, খতুভেদে আবহাওয়ার পরিবর্তন, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি- 
বর্গের পরিচয়__প্রভৃতি অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে এবং ব্যাপকভাবে এ সমস্ত তথ্যসংগ্রহ শুরু হয়েছে 
মাত্র শতেক বছর ধরে। এখনে। 'আরে। অনেক কাজই বাকী 
রয়েছে। 

প্রাচীনকালে ভারতের উপকূলবর্তী স্থানের লোকেরা সমুদ্রচলা- 
চলে অভ্যস্ত ছিল। ভারত মহান্সাগরের পুবে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত 
তাদের যাতায়াত ছিল। ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
নীতি ও বর্ম, ভারতীয় সভ্যতার ধার! তার! বয়ে নিয়েছিল পারস্তে, 
আরবে, লোহিত-সাগরের উপকূলে পূর্ব-আফ্রিকায়, ব্রহ্মদেশে, 
মালয়ে, যবদীপে, সুমাত্রায়, বলিদ্বীপে, শ্যামে, আনামে, কম্বোজে, চীনে 
ও জাপানে। তার পরে খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল এক 


দারুণ বিপ্ধয়,_যার ফলে এই আত্মপ্রসারণ বন্ধ হয়ে গেল, শুরু হল 
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আত্মসঙ্কোচন। তখন থেকে সমুদ্রযাত্রা একেবারে বন্ধ না হলেও বহু 
পরিমাণে হাস পেয়ে গেল। 

এখনো ভারতীয় মাঝিমাল্লা পালের জাহাজে অনেক দূর পর্যন্ত 
. যাতায়াত করে। আমাদের সমুদ্রোপকুলের বীবর ও ডুবুরিরা খুবই 
সাহসী । উপবুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহ পেলে এরা শ্রেষ্ঠ নাবিক ও নৌ- 
সৈন্য হতে পারত। কিন্তু সারা মধ্য যুগে একমাত্র শিবাজী ছাড়া 
অপর কোন হিন্দু অথবা মুসলমান: নৃপতি নৌশক্তির দিকে মোটেই 
মনোযোগ দেন নি; দিলে খুব সম্ভবতঃ” ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য 
রকম হত। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতক 
থেকেই ইউরোপে পালের জাহাজের অনেক উন্নতি হয়, তারপর কলের 
জাহাজ নিমিত হয়। কিন্তু ভারতীয়েরা এবিষয়ে যথাসময়ে মনোযোগ 
না দেওয়াতে নৌবিষ্ভায় আমরা বহুদূর পিছিয়ে পড়েছি। জানতে- 
নাচাওয়ার এবং নিক্ছ্িয়তার এটাই শোচনীয় পরিণাম। 


(৩) অশ্মমণ্ডল 


পৃথিবীর কঠিন আবরণের নাম দেওয়া হয়েছে অশ্মমণ্ডল বা 
পৃষ্ঠশৈল। ভুগোলকের বায়বীয় ও জলীয় আবরণের নীচে এই অশ্ম- 
মণ্ডল অবস্থিত । ভূপুষ্টের কঠিন আবরণ সর্বত্র সমান পুরু নয়। বিভিন্ন 
প্রণালীতে পরীক্ষা করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে উহা! গড়ে প্রায় 

৪০ মাইল পুরু পৃষ্ঠশৈলের অভ্যন্তরে ভূগোলক অর্ধতরল এবং তরল 
পদার্থে পরিপূর্ণ। এই তরলরাজ্য অথবা কেন্দ্রীয়গুলের কথা পরে 
বলা হবে। কিন্তু অশ্মমগ্ডলে যে সকল তোলপাড় কাণ্ড মাঝে মাঝে 
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ঘটে ত৷ বুঝবার জন্যে একথা সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে আমাদের 
এই বন্ুন্ধরার শক্ত মাটির নীচে রয়েছে তরল আস্তরণ। 

পৃথিবীর কোন রিলিফ মানচিত্র অথবা গোঁলকের দিকে তাকালে 
প্রথমেই চোখে পড়ে অশ্মমগুলের উচ্চাবচতা। অর্থাৎ উঁচুনীচু অবয়ব । 
মহাসমুদ্দের তলদেশগুলি গর্ভ হয়ে পৃথিবীর গায়ে ঢুকেছে। অপরদিকে 
মহাদেশগুলি যেন মঞ্চের মত উচু হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে, তার উপরে 
চড়াও হয়ে আছে মালভূমি ও পাহাড়পর্ত। 

ভূপুষ্ঠের সব উপরিভাগে সাধারণতঃ দেখা যায় একটি নাতিগভীর 
সারমাটির আবরণ (501 )__যাতে গাছপাল! জন্মে। বাংলাদেশ 
পলিমাটিতে গড়া এবং ভূতন্তের হিসাবে এর বয়স কম। এজন্য এখানে 
মাটির স্তর বেনী পুরু। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সারমাঁটির 
আবরণের কয়েক ফুট নীচেই রয়েছে পাথর, এবং সারমাটির সঙ্গেও 
মিশে আছে যথেষ্ট কঙ্কর। ভূগর্ভের অনেক স্থানে বিবিধ ধাতু, তেল, 
কয়লা, চুণাপাথর, লবণ প্রভৃতির খনি আবিক্কৃত হয়েছে ; আরো! অনেক 


এখনে। অনাবিদ্ুত রয়েছে । অতএব বায়ুমণ্ডল কিংবা বারিমগ্ডলের ' 


ন্যায় অশ্মমণ্ডল শুধু একজাতীয় পদার্থে তৈরি নয়। অশ্মমগুলে আছে 
পাথর, মাটি এবং নান। খনিজ দ্রব্য । পাথর এবং মাটি আবার এক 
ধরনের নয়; উভয়েরই বহুবিধ রকমারি আছে। 

অশ্মমগ্ডল যে চিরকাল ধরে একই রকম রয়েছে তা নয়। এতে 
অহরহ পরিবর্তন চলেছে । বারিমণ্ডলে যেমন আমর! দেখতে পাই 
পৃথিবীর জলরাশি অনবরত নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে_-একবার 
বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে, আবার বৃষ্টি কিংব! তুষার হয়ে নীচে নামছে 
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“এবং নদীনালা দিয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়ছে; সেই রকম অশ্মমগুলেও 
নাগরদোলার চক্করবাজি পুরামাত্রায় চলছে। গিরিশৃন্দের পস্তররাজিই 
চু্ণীকৃত হয়ে বালু এবং কাদামাটির আকারে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে 
জমা হুয়_-আবার সেই তলানি থেকেই কালক্রমে গড়ে উঠে নূতন 
প্রস্তর ও নূতন পর্বতমালা । কি রকম করে এই ব্যাপার ঘটে তার 
একটু আভাস দেওয়া হচ্ছে। 

পর্বতশীর্ষ থেকে আমরা প্রথমে শুরু করি। জলের একটি ধর্ম এই 
যে জল জমে যখন বরফ হয় তখন উহ। আয়তনে বাঁড়ে। উঁচু পাহাড়ে 
পাথরের ফাটলে কিংবা গুহাতে আট্কা-পড়া বুটিজল যখন ঠাণ্ডা লেগে 
বরফে পরিণত হয়, তখন আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজের 
পীষাণ-প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে, চারদিকে ধসে পড়ে বড় বড় 
পাথর। এইরূপে এক একটা সমগ্র চূড়া ক্রমশঃ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। 
শীতকালে তুষারপাতের কলে এগুলি বরফের নীচে চাপা পড়ে। 
গ্রীত্ষকালে তুষার-রাজ্যের বরফ যখন গল্তে আরম্ভ হয় তখন সবটাই 
যে একসঙ্গে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে তা নয়। অতিরিক্ত চাপের দরুন 
সর্বপ্রথমে গলে নীচেকার স্তর। তখন বড় বড় তুষারস্তূপ মন্থর- 
গতিতে চলতে আরম্ত করে এবং সেই সঙ্গে ঠেলে নিয়ে চলে অসংখ্য 
ছোট বড় পাথর । যত চলে, ঘর্ষণের ফলে উত্তাপ ততই বাড়ে, এবং 
বরফ আরো বেশী পরিমাণে গলতে থাকে__উচু পাহাড়ের গা বেয়ে 
অবশেষে নামতে থাকে উদ্দাম জলধার! | নির্বরের সেই জ্লোতোবেগ 
প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরকেও ঠেলে নিয়ে যায় নীচে; পাহাড়ের গাঁয়ে 
লেগে এবং পরস্পর ঠোকাঠুকিতে সেগুলি ক্রমশঃ ভেঙে হয় টুকরো 
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টুকরো ৷ নদী যখন পাহাড় থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে 
পৌছে তখন তার গতিবেগ তত প্রচণ্ড থাকে না। যে সকল পাথর 
অপেক্ষাকৃত ভারী সেগুলির চলা তখন বন্ধ হয়ে যায়__বন্যার 'পর 
বন্যায় তারা ক্রমশঃ আরো খণ্ডবিখণ্ড হয়। নদী ঢালু সমভূমিতে 
পৌছবার পরেও অসংখ্য ছোট ছোট পাথর তৌতোবেগে চলতেই 
থাকে, কারণ নদীর গোড়ার দিকে স্রোতোবেগ ঝরনা-ধারার মত উদ্দাম 
না হলেও যথেষ্ট প্রবল। ‘নদীর তলদেশ বেয়ে খটাখট ঠুকাঠুক করতে 
করতে চলে রাশি রাশি শিল।__বীকের পর বাঁক, ক্রোশের পর ক্রোশ 
তারা এভাবে চলতেই থাঁকে। এই একটানা চলা ও অনবরত ঘর্যণের 
ফলে শিলারাশি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দানা দীনা বালু ও মৃত 
কণিকা তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। খরতৌতা। নদীর তলদেশে 
. এই সংঘটনক্রিয়। অবিরামগতিতে চলছে__পাঁথর কুটে সেখানে বালি 
ও মাটি তৈরি হচ্ছে। নদীর জল এতেই শুধু যে ঘোলা হয়ে উঠে 
তানয়। বৃষ্টির জল চারদিক থেকে বহু পরিমাণ মাটি এবং অন্যান্য 
আবর্জনা নদীগর্ভে এনে ফেলছে । এর মধ্যে যেগুলি ক্ষার ও দ্রবণীয় 
পদার্থ সেগুলি দ্রব হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। বালুকণা, মাটি এবং 
অন্যান্য যে সকল জিনিষ দ্রবণীয় নয়, সেগুলি নদীর জলে মিশে 
জলকে ঘোলাটে করে এবং স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে । যেগুলি 
অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষ, যেমন নুড়ি কিংবা টুকরো পাথর-_সেগুলি 
নদীর তলদেশ বেয়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে যেতে থাকে। নদীর স্রোত 
যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ সকলকেই সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু 
সম্মুখে এগুতে এগুতে নদী যতই সমুদ্রের নিকটবর্তী হয় ততই তার 
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বেগ কমতে থাকে_বৌঝা রয়ে নেবার ক্ষমতাও. হাস. পায়। বোঝা 
হালকা করবার জন্যে অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষগুলৌকে নদী একে 
একে বিসর্জন দেয়__মন্দীভূত আোতের তলদেশে এবং তটভূমির পাশে 
পাশে সেগুলি জমা হতে থাকে। 

নদী যখন এগুতে এগুতে একেবারে চেপটা সমভূমিতে এসে পড়ে 
, তখন তার গতিবেগ হয় আরো মন্থর, তার গতিপথ হয় আরো আকা- 
বাকা। হেমন্তে জলধারা 'যখন বিশীর্ণ হয়ে পড়ে তখন বালু এবং 
সু মৃৎকণিকাও নদী আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না__কুলের পাশে 
পাশে জমা করতে থাকে । আমাদের দেশের প্রায় সকল নদীতেই 
তখন বিস্তর চর পড়ে । হেমন্তের দিনে নদী এভাবে বালুকাদী সব 
ঝেড়ে ফেলে বেশ পরিপাটি হয়ে সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হয়। কিন্তু 
বর্ষায় আসে প্রবল বন্যা। তখন আর পরিপাটি রূপ নেই__পাহীড়ের 
চ়্ীভাঙ্গা প্রস্তরকণা, সমভুমির তটভাঙ| মৃত্তিকা-সব কিছু তখন 
আকুল আবর্তে ও ভীমগর্জনে সমুদ্রের দিকে খাবমান। নদীর যেখানে 
মোহান! সেখানে উজানমুখী জোয়ার জল নদীজলের পথ রোধ করে 
দাড়ায় ;__নদীজল তখন অপেক্ষাকৃত ভারী বালুকণাগুলি সেখানেই 
জমা করে দেয়। এমনি করে নদীর মোহানায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠে 
ব-দ্বীপ । নদী-বাহিত সমস্ত পলিমাটিই কিন্তু নদীমুখে সঞ্চিত হয় না। 
যখন ভীঁটা আসে তখন ভাটার টানে নদীর ঘোঁলাজল সমুদ্রের অনেকটা 
ভিতরে প্রবেশ করে। সৃক্ষা মৃকণিকাগুলি নদীর মোহান। থেকে 
কয়েক মাইল -দুরে গিয়ে তবে হয় ত সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয়লাভ 
করে। মোহানার সব চেয়ে কাছে জমা হয় ছোট ছোট নুড়ি 
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পাথর এবং- মোটাদানার বালু, তারপর সঞ্চিত হয় মিহিদানার 
বালু, সর্বশেষ কাদীমাটি । এক একবারের বন্যায় যে পরিমাণ পলি- 
মাটি এভাবে সঞ্চিত হয়, তাতে গড়ে উঠে একটি করে স্তর। পর 
পর বন্যায় এভাবে একের পর এক মাটির স্তর সমুদ্রের, জলের নীচে 
গড়ে উঠে। বালু কিংবা কাদামাটির স্তর যে.নিভীজ থাকে তা 


অবশ্য নয়। গাছপালার টুক্রা ও মৃত জীবভ্তর বহু কঙ্কাল নদীর . 


জলে ভেসে আসে এবং পলিমাটির স্তরে স্তরে ঠাঁই নেয়। কালক্রমে 
এগুলি অশ্দীভূত হয়। ( পরবর্তাঁ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। শুধু স্থলচর এবং 
নদীচর নয়, মৃত সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালও একই সঙ্গে আশ্রয় নেয় 
এই পক্কসমাধিতে । সমসাময়িক নানাবিধ স্থলচর, নদীচর এবং 
সামুদ্রিক জীবজন্ত-_সকলেরই অস্থি এভাবে জমুদ্রগর্ভে একই ভুস্তরে 
এসে শেষ শ্য। গ্রহণ করে। স্তরে স্তরে রচিত এবং নবস্থষ্ট এই 
মৃত্তিকা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে হয় ত জলের উপরে জেগে উঠে। ভাগীরধী 
ও মেঘনার মোহানায় এরূপ অনেক দ্বীপ ও চর আমরা দেখতে 
পাই। এক একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ এভাবে গড়ে উঠতে পারে। 
সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ এরূপ প্রণালীতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই 
নিঝ/ঞাট ধীরগতি সব সময়ে বজায় থাকে না। দুচার লাখ, দশ- 
বিশ লাখ, কিংবা হয়ত কোটি বছর পরে আসে মহাঁবিপর্ধয়। তার 
কথা একটু পরেই হবে। 

উপরে যা বল! হল ত| থেকে বুঝা যাবে যে নদীর একট! প্রধান 
কাজ হচ্ছে পাহাড়পর্বত এবং সমস্ত উচু জায়গ! ক্রমশঃ ক্ষয় করে 
নিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গাগুলি এবং জমুদ্রগর্ভ ভর্তি করা। 
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ওদিকে সমুদ্র নিজেও বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাতের দ্বারা অনবরত 
চেষ্টা করছে স্থলভাগকে ক্রমশঃ গ্রাস করে নিতে। এই কাজ 
অনেক লক্ষ কিংবা কোটি বছর ধরে অব্যাহতগতিতে চলতে থাকলে 
সমস্ত জলস্থল একাকার হয়ে যাঁবে_পাহাড়পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি 
পরিণামে কিছুই থাকবে না, ভুপৃষ্ঠ সর্বত্র নাতিগভীর জলে ঢেকে 


. যাবে,_পৃথিবী হবে জলে জলময় এবং বৈচিত্রযহীন। কিন্তু বস্তুতঃ 


এরকম হবার সম্ভাবনা নাই। এরকম অবস্থায় পৌছবার উপক্রম 
ঘটলেই বিপর্যয়ের কারণও সঙ্গে সঙ্গে এসে' উপস্থিত হয়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পৃষ্টশৈলের অভ্যন্তরে ভুগোলক তরল 
কিংবা অর্ধতরল_ পদার্থে পরিপূর্ণ । পৃষ্ঠশৈল যতক্ষণ ভূগর্ভের সব দিক 
থেকে সমানভাবে চাপ দেয় ততক্ষণ কোন বিপত্তি ঘটে না। কিন্তু 
পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পড়তে 
অবশেষে এমন এক মুতূর্ত উপস্থিত হয় যখন ভূপুষ্ঠের ভারসাম্য 
আর বজায় থাকে না। তখন ভূগর্ভের তরলরাজ্যে শুরু হয় মহা- 
কম্পন। সেই মহাকম্পনের বেগ পৃথিবীর পৃষ্টশৈলকে নানাদিকে 
বিপর্যস্ত করে তুলে। প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবী মুনুমু কম্পিত হয় ; 
কোন মহাদেশ হয় ত অতল সলিলে ডুবে যায়, অপর কোন স্থানে 
হয় ত সমুদ্রের তলদেশ মাথাঝাড়া দিয়ে উঠে এবং উভুহ্গ পর্বতমালার 
সুষ্টি করে। সেই মহাপ্রলয়ের সময়ে এত বেশী উত্তাপ ভূগর্ভ থেকে 
পৃষ্টশৈলের ফাটল দিয়ে বের হয় যে নদীর মোহানায় ও সমুদ্রের 
তলদেশে সঞ্চিত পলিমাটি সেই প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রবল চাপে পাঁধাণে 
রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বড় বড় পর্বতমালা ও 
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মহাদেশগুলির এরকমভাবেই উৎপর্ভিবিনাশ হয়েছে; ভূপৃষ্ের 
বৈচিত্র্যও এই কারণে চিরকাল ধরে বজায় রয়েছে। একথা যে 
শুধু অনুমান তা নয়; পৃথিবীর শৈলমালার গায়ে গাঁয়ে জাজল্যমান 
হয়ে আছে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দৃষটন্তত্বরূপ হিমালয় পর্বতের 
কথা বলা যেতে পারে। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় 
যে এই পর্বতমালাতে পরিক্ষার স্তরবিন্যাস রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে 

পলিমাটি ও কক্করের আস্তরণ যেমনভাবে পড়ে ও যেভাবে স্তর- 
বিন্যস্ত হয়, হিমালয়ের গাঁয়ে আমরা৷ ঠিক তেমনি ধারা দেখতে 
পাই। আর শুধু কি তাই,_ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, শীমুক প্রভৃতি থেকে 
আরম্ভ করে বড় বড় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল হিমালয়ের পাষাণস্তুরে 
নিহিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আগাগোড়া ভাল করে লক্ষ্য 
করলে এবিষয়ে কারো! মনে সন্দেহ থাকতে পারে না৷ যে সমুদ্রের 
তলানি মাথাঝাঁড়া দিয়ে উধ্বে” উঠেছে এবং পর্বতশ্রেণীতে পরিণত 
হয়েছে। পর্বতের ঢেউ-খেলানো রূপও এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে । 
ঢেউয়ের উচুনীঢু সকল অংশের ভিতর দিয়েই দেখা যায় যে স্তরগুলি 
ঠিক একই রকম ভাবে সাজানো রয়েছে। কতকগুলি টিনের পাত 
উপযুপরি সাজিয়ে সবগুলিকে যদি বলপ্রয়োগের দ্বারা একসঙ্গে 
ঢেউখেলানোভাবে বেঁকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সেই অবস্থায়ও 
পাতগুলিকে দেখা বাবে--একের উপর এক ঠিক পূর্ববৎ সাজানো 
রয়েছে। পর্বতমালাতেও দেখা যায় যে উহার ঢেউখেলানো রূপ সত্বেও 
স্তরবিন্যাস আগাগোড়া-_অর্থাৎ উঁচুনীচু সর্বত্র বজায় রয়েছে। 
প্রবল ভূকম্পনে কোথাও হয় ত কিছু কিছু ছিন্নভিন্ন হয়েছে; 
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কিন্তু কল্পনানেত্রে সেই ছিনসূত্র অনায়াসেই জোড়া লাগানো 
যায়। 

পৃথিবীর পুষ্ঠশৈলকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, 
যথা--€১)আগ্নেয়শিলা [.12]16005 70015] ও (২) পাললিক 
শিলা [56010617121 rocks ] 

আগ্নেয়শিল! আগ্নেয়গিরির মুখে উত্তপ্ত গলিত অবস্থায় নিত 
হয়েছিল। লাভা (Lav ) ও ব্যাঁসাণ্ট, ( 08581) এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত । বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলে৷ ওজনে খুব ভারী এবং এদের রং 
কালো । এগুলোতে কোন স্তরবিস্তাস দেখতে পাওয়া যায় না। 
আগ্নেয়শিলার. নীচেকার অংশ কখনো কখনো কেলীসিত অর্থাৎ দানা 
দার হয়ে থাকে, কিন্তু উপরিভাগ সাধারণতঃ মস্থণ। সমুদ্রের তলদেশে 
যে শিলা আছে ত প্রায়শঃ এই শ্রেণীর । পৃথিবীর স্থলভাগেও স্থানে 
স্থানে আগ্নেয়শিলার আবরণ আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী নয়। 

আগ্নেয়শিলীকে বলতে পারি আমাদের “মাটির পৃথিবী'র আদিম 


| উপাদান ৷, পৃথিবী শীতল হয়ে তার গায়ে যখন প্রথম কঠিন আবরণ 


পড়েছিল তখন সেই আবরণের সবটাই ছিল আগ্নেয়শিলা কালক্রমে 
ভূপৃষ্ঠে বারিপাত আর্ত হল। তখন আগ্নেয়শিলা বৃষ্টির জলে ধুয়ে 
ধুয়ে সমুদ্রের তলানিরূপে সঞ্চিত হল। সেই তলাঁনি আবার কালক্রমে 
পাললিক শিলাতে ( Sedimentary Rocks ) রূপান্তরিত হ’ল। 
পাললিক শিল। থেকে আবার পলল, ত! থেকে আবার শিলাময় 
পাহাড়-পর্বত,_এই চক্রের বর্ণনা একটু আগে দেওয়া হয়েছে। 
পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্তরবিষ্যাস । স্তরের হিসাব করে 
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এর পৌ্বাপর্য এবং বয়স নির্ণয় করা যায়। এজন্য ভূবিষ্তা ও প্রাণি- 
বিদ্যার তথ্যানুসন্ধানে এবং সন্বন্ধ-বিচারে পাললিক শিলার মূল্য খুব 
বেশী। 

আগ্নেয় এবং পাললিক ছাড়া আরেকশ্রেণীর শিলা আছে; তার 
নাম পিরিবতিত' শিলা (Metamorphic Rocks)। সুদূর অতীতে 
ধরিত্রী যুহ্মুন্ছ কম্পিত হয়ে যখন পর্বত স্বজন করেছিলেন তখন সেই 
তোলপাড় কাণ্ডের বিষম চাপে ও উত্তাপে কোন কোন স্থলে পূর্বোক্ত 
ছুই শ্রেণীর প্রস্তরের রকম ও গঠন একেবারে বদলে গিয়েছিল। তা 
থেকেই নাম হয়েছে 'পরিবন্তিত' শিলা। টণাপাঁথর এই প্রণালীতে 
রূপান্তরিত হয়েছিল মার্বেল অথবা মর্মরপ্রস্তরে ৷ এই প্রণীলীতেই 
বেলেপাথর থেকে তৈরি হয়েছিল প্রটিক-প্রস্তর ( Quartzite )। 


(৪) কেন্দ্রীয়মণ্ডল 


অশ্মমণ্ডলের নীচে থেকে শুরু করে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যে - 


গোলক তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয়মণ্ডল । এর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 
পুরাপুরি অন্ুমানলব, প্রত্যক্ষ মোটেই নয়। পুরাণে ও রূপকথায় 
যদিও পাতালপুরীর বর্ণনা আছে, এবং জুল্স ভার্ণে যদি পাতাল 
ভ্রমণের বৃত্ান্ত' লিখেছেন, তবুও এটা সত্য যে আজ পর্যন্ত মানুষ মাটির 
নীচে বেশীদুর যেতে সমর্থ হয় নি। বিবিধ প্রকারের খনির মধ্যে 
সোণার খনিই সব চেয়ে গভীর ; কিন্তু তার ভিতরেও মানুষ মাইল 
দুয়ের বেশী গভীরতর প্রদেশে যায় নি। মাটির নীচে যতই যাওয়া 
যায় ততই গরম বাড়তে থাকে | মোটামুটি হিসাবে পুষ্টশৈলের প্রতি 
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৬০ ফুটে ১০ করে উত্তাপ বাড়ে । যদি কেন্দ্রীয়মণ্ডলেও এই হারে, 
উত্তাপ বাড়ে, তবে পৃথিবীর কেন্দ্রন্থলের উত্তাপ দীড়াবে ৩৫০,০০০“ । 
কিন্তু কেন্দ্রের উত্তাপ বস্তুতঃ এত বেশী হতে পারে না যেহেতু পৃথিবীর 
অভ্যন্তর ভাগের তরল ও অর্ধতরল পদার্থ সর্বত্র প্রায় সমতাপবিশিষ্ট 
বলে অনুমান করবার যথেষ্ট হেতু আছে। 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পন মাপবার যন্ত্র “সিজমৌগ্রীফ” Seis0- 
৪a আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকে কেন্দ্রীয়মগ্ডলের উপাদান, ঘনত্ব, 
স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নীনাবিধ ‘তথ্য ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত 
হচ্ছে। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে ভুকম্পনের বে 6. গতিতে ও 
প্রণীলীতে চলে তার হিসাব করে এসকল তথ্য নিৰ্ণীত হয় । কেন্দরীয়- 
মণ্ডলের গঠনসম্পর্কে যা জানা গিয়েছে তার একটা আভাস এই 


শস্তশ্যামলা, কাননকুন্তলা, পুষ্পপল্লবে পরিশৌভিতা, মলয়ানিল- 
সেবিতা ম| ধরিত্রীর বুকের উপর বাস করে আমরা ভুলে যাই মায়ের 
বুকের ভিত্বুর কি আগুন অহনিশ ভলছে। আগ্নেয়গিরির অগ্যুৎপাত 
এবং ভূমিকম্প আমাদিগকে মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
ভারতবর্ষে বর্তমানে কোন আগ্নেয়গিরি নাই ; কিন্তু বহু পূর্বে অবশ্য 
ছিল। দীক্ষিণাত্যের কতক স্থান আগ্নেয়গিরির মুখনিন্ছত গলিত 


পাঁষাঁণে তৈরি। বেরা প্রদেশে এখন যেটা লোণার হৃদ, সেটা বস্তুতঃ 


ূ একট নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ গহ্বর | 


ভূতাব্বিকদের মতে পৃথিবীর বড় বড় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হিমালয় 


পর্বতমালা বয়সে সবব চেয়ে নবীন । হিমালয় এখনো পূর্ণবয়স্ষের উচ্চতা 
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প্রাপ্ত হয় নি তাই মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো উচু 
হবার চেষ্টা করে। তার ফলে উত্তরভারতে ঘটে প্রবল ভূমিকম্প। 
আধুনিক কালে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামে 
প্রবল ভূমিকম্প হয়ে অনেক ধন-প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। ১৯৩৪ 
খুষ্টাব্দের বিহার ভূমিকম্পে লক্ষাধিক এবং ১৯৩৬ খুষ্ট।বের কোয়েটা 
ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক মার! গিয়েছিল। ধন-সম্পত্তির যে 
কত ক্ষতি হয়েছিল তার ত ঠিকঠিকানাই নাই। 

চারদিকে মহাশৃল্ঠ, অন্তরে মহাবহি__এই ত পৃথিবী যার পিঠে 
আমাদের বাস। আমাদের পায়ের নীচে যে মাটি, _যাঁর উপর কত অক্ষয় 
সৌধ গড়বার চেষ্টা মানুষ করেছে ও করছে__তাও নিত্যপরিবর্তনশীল, 
'দোলায়মান, এবং কখনো বা টলায়মান ৷ পৃথিবীর পুষ্ঠদেশের বহু পরি- 
বরতন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এক মহাদেশ জলের নীচে ডুবে যাবে, 
আরেক নুতন মহাদেশ মাথা তুলবে ।, কিন্তু মানুষ এ সকল দেখে শুনে 
'এবংজেনে বুঝেও ভয় পাবার পাত্র নয়। ‘আমি’ যে অজর এবং অমর,এ 
জ্ঞান তার স্বতঃসিদ্ধ। তাই সে এই বিরাট বিশ্বের এক কোণে বসে 
উহার রহস্ত-নিরণয়ে ব্যাপৃত, উহার ভাঙ্গাগড়ার খেলাতেও সে মশগুল। 


-__ 


উধ্বপ্তর ও অধঃন্তর-_এই ছুটি স্তরে বায়ুমণ্ডল বিভক্ত। ট্রপোপজ, নামক কল্পিত তল 


এই দুই স্তরকে পৃথক্‌ করেছে। পৃথিবীর তুলনায় অধ্ঃস্তরের প্রকৃত আয়তনকে ছবিতে 
অনেকগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে । 
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১০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর আনুমানিক রূপ 


মানচিত্রে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা-ভারতবর্ষের মাঝখানে ‘টেথিন্‌’ নামে এক 
সমুদ্রের খাড়ি দেখা যাচ্ছে। এরি কতকস্থান এখন আল্নদ্হিমালয় পর্বতমালা, 
অপর কতক অংশ ভূমধ্য-মহাসাগির ॥ 

এখন যেখানে ভারতীয় উপদ্বীপ তার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক বিরাট ভূভাগ ছিল। 
পরে উহা ভারত মহাসাগরের জলে ডুবে গিয়েছে। এই ডুবে-যাওয়া ভূভাগের নাম 
দেওয়া হযেছে গণ্ডোয়ানা’। এক সময়ে উহা সম্ভবতঃ দক্ষিণআমেরিকা থেকে 
অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 

ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার. সংযোগকারী আরেক ভূভাগ আটলান্টিক্রে 
গর্ভে বিলীন হয়েছে, বর্তমান আয়্লগু তারি অবশেষ । এই জলমগ্ন ভূখণ্ড 
“আটলান্টিস্‌’ নামে খ্যাত। 


্রলয়ঙ্র ভূকম্পনে উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ থেকে ছুই বিরাট ভূভাগ 
পরস্পরের নিকটবর্তা হতে থাকে । সেই তোলপাড়কাণ্ডের ফলে 
তাদের মধ্যবর্তী কতক স্থলভাগ বনে গিয়ে সমুদ্রের নীচে চলে ৮ 
“যায়,_অপর অনেক নিম্ন অথবা জলমগ্ন স্থান উবে উৎক্ষিপ্ত 
হয়ে উজ্ঞ্গ পর্বতমালার স্বষ্টি করে। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম 
ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত আল্পস্‌-হিমালয় 
পর্বতমালার জন্মকথা । ভারতীয় উপদ্ধীপের বেলাভূমি 
এ সময়েই বসে গিয়েছিল । 
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ভূতাত্বিক বিচারে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ;_যথা ত্রিকোণ 

মালভূমি, বেলাভূমি, ও বহিঃপ্রদেশ। দাক্ষিণাত্যের ত্রিকোণাকার মাল- 

ভূমিই ভারতবর্ষের সব চেয়ে প্রাচীন মাটি। উহা বস্তুতঃ এক বৃহত্তর 

ভূখণ্ডের মগ্রাবশেষ। “বেলাভূমি ছিল ত্রিকোণাকার মালভূমির তটদেশ, 

তার উত্তরে ছিল ‘টেথিস’।  “বেলাভূমি একবার বসে গিয়ে পুনরায় 

ভবট হয়েছে । “বহিঃপ্রদেশ* পর্বতময়, উহা ভারতীয় 
উপহ্বীপের বাইরের এলাকা । 


৫ ্ ৬৫ 


সিন্ধু ব্ৰহ্ম নদীর গতিপথ 
পাঁস্কোর ( Pa5€0€ ) নির্ধারণ অনুযায়ী 


বিশাল সিন্ধু-ব্ৰহ্ম নদী হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে ভারতবর্ষের পুব থেকে 
পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পলিমাটি দিয়েন, ডুবে- 
যাওয়া বেলাভূমি ক্রমশঃ ভরট হয়েছে এবং উত্তর- 
ভারতের সমভূমি গড়ে উঠেছে। এই বিরাট 
সিন্ধু, গঙ্গা-যমুন৷ ও ত্রন্ষপুত্র_এই 
পরিণত হয়েছে। 
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বহিঃপ্রদেশের সবটাই পাললিক-শিলায় গঠিত এবং তরঙ্গায়িত পর্বত- 
ঘালা। উত্তর-ভারতের সমভূমি নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে 
, তৈরি | দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ আগ্নেয়গিরির গলিত 
পাষাণ, অপর কতক অংশ প্রাচীন শিলায় গঠিত । 


জীবজগতের অভিব্যক্তি 

জড় ও জীবের তুলনা করলে আমরা জীবজগতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
দেখতে পাই। জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্যু আছে। বীজ থেকে অঙ্কুর 
জন্মে; মাটির রস ও বাতাস থেকে খাল সংগ্রহ করে অঙ্কুর ক্রমশঃ 
পরিপুষট হয় । কিন্তু এই,বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। প্রত্যেক চারা- 
গাছ তার স্বজাতির জন্য নিদিক্ট সীম| অতিক্রম করে আর বেশী বড় 
হতে পারে না। একটা ধানগাছ একটা তালগাছের মত প্রকাণ্ড কখনো 
হয় না। প্রাণিজগতেও ঠিক তাই। একট! বিড়াল কখনো সিংহের 
মত বড় হয় না। গাছপালা হোক কিংবা জীবজন্তু হৌক, তা! 
নিজের পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার পরেই ক্রমশঃ জরা গ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। কিন্তু মরবার আগে বীজ তথবা সন্তানসন্ততি উৎপাদনের 
দ্বারা বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে। অতএব জীবজগতে আমরা দেখতে 
পাই যে জন্ম, খাগ্ভসংগ্রহ, খাদ্যের আত্তীকরণ, দেহের পোষণ, 
বংশ-বিস্তার ও অবশেষে মৃত্যু--এই কটি ব্যাপার "বিশেষভাবে 
বিদ্যমান । L 

খাদ্যের আত্তীকরণ ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলা দরকার নড়া- 
চড়া ও পরিশ্রমের ফলে আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষয় 
পুরণ করবার জন্য এবং দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণী 
খান্যসংগ্রহ করে। সমস্ত ভুক্ত বস্তুকে হজম করে তারা যতটুকু সম্ভব 
নিজের দেহের সামিল করে ফেলে; যেটুকু ভোক্তার দেহের সামিল 
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জীবজগতের অভিব্যক্তি 


হয় না, সেটুকু মলমুত্র প্রভৃতি রূপে বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন গাছপালার 
এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহকোষের মধ্যে পার্থক্য আছে। পেঁয়াজের 
দেহকোষ এবং আলুর দেহকৌষ এক রকম নয়। একই জমি থেকে 
পেঁয়াজের ও আলুর গাছ নিজেদের পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করলেও 
সেই উপাদানকে প্রত্যেকে নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক ধরণের 
কোষে রূপান্তরিত করে। মানুবে শীকসন্জী খায়, গরুতেও খায়” 
মানুষে মাছ মাংস খায়, কুকুর বিড়ালেও খাঁ কিন্তু এই একই প্রকার 
খান্ধ থেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশিষ্ট ধরণের দেহকৌষ তৈরী 
করে নেয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণী ভুক্তদ্রব্যগুলিকে ভেঙ্গেচুরে নিজ 
নিজ দেহের উপযোগী করে নূতন করে গড়ে নেয়। ‘প্রোটিন’ মানব- 
শরীরের একটি উপাদান ; কিন্তু উদ্ভিদের প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রাণি- 
দেহের প্রোটিন এক রকম নয় এবং কোনটিই আবার ঠিক মানবদেহের 
প্রোটিনের মত নয়। আমর! যখন ভাত, রুটি, শীকসব্জী, এবং মাছ 
মাংস ইত্যাদি খাই তখন সেগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন রকম 
প্রোটিনকে$ ভেঙ্গে চুরে আমাদের দেহের বিভিন্ন রকম কোষের 
উপযোগী করে নূতন ভাবে গড়ে নিই। এরি নাম আত্তীকরণ। ইহা 
প্রীণশক্তিরই একটা খেলা । আমরা দেখতে পেলাম যে আত্তীকরণের 
দুটি দিক আছে। প্থমতঃ একই রকম খাগ্বস্তু বিভিন্ন উদ্ভিদ কিংবা 
বিভিন্ন জীবের দেহে ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেহকৌষে পরিণত হচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন ভুক্তদ্রব্য থেকে প্রাণিবিশেষের দেহে একই রকম 
দেহকোষ তৈরি হচ্ছে। 

জড়জগতে আন্তীকরণের অস্তিত্ব নেই। কাঠে কাঠে, কাঠে চামড়ায়, 
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বিদ্ধি 


কাঠে কাগজে_ জোড়া লাগানো যায় বটে ; কিন্তু তাতে আত্তীকরণের 
ব্যাপার ঘটে না। কতক জিনিষ একত্র করলে রাসায়নিক ক্রয়! 
হয়__যেমন জলে-লবণে কিংবা টুণেহুলুদে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও 
আমরা দেখতে পাই না৷ যে একটি দ্রব্য অপরটিকে ঠিক ঠিক আত্মসাৎ 
করে ফেলেছে। লবণ যদি জলেতে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবুও 
জলকে সে নোনতা করে ছাড়ে । জল লবণকে ঠিক আত্মসাৎ করতে 
পারে না”_-লবণ দ্রব হলেও লবণের ঠিক জলীকরণ হয় না। 

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মধ্যে আত্তীকরণ ব্যাপারে সামান্য একটু 
তফাত আছে।  অঙ্গারের (08০1) পরমাণুর মিলন-মিশ্রণে 
যে সকল জটিল অথবা মিশ্রদ্রব্যের ( Complex Substance ) স্থটি 
হয়, তাদের বল৷ হয় ‘জৈব’ পদার্থ । এটা একট। পারিভাষিক শব্দ । 
উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ প্রায় ষোল আনা. এই শ্রেণীর পদার্থে নিশ্সিত 
এবং এই কারণেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘জৈব’ পদার্থ। মানুষ 
এবং ইতর প্রাণী অজৈব পদার্থ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন 
করতে পারে না; কিন্তু উদ্ভিদ তা পারে। মাটির রসে বলিত নানা- 
বিধ লবণ এবং বাতাসের গ্যাস প্রভৃতি অজৈব পদাৰ্থ থেকে উদ্ভিদ 
নিজের পুষ্টিসাধন করে, এবং আপন শরীরে সেগুলিকে জৈব পদার্থে 
পরিণত করে। তাই নানাবিধ শাকসজী, ফলমূল, ও ঘাসপাত৷ 
খেয়ে মানব ও অপর সমস্ত জীবজন্ত প্রাণধারণ করতে পারে। 
বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শুধু মাংসাশী জীবেরাও এমন সব 
প্রাণীকে আহার করে যারা তৃণভোজী, যেমন হরিণ, ভেড়া, মোষ, 
গরু প্রভৃতি। অতএব মূলতঃ উদ্ভিদ-জগতের উপর নির্ভর করেই 
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প্রাণিজগৎ টিকে রয়েছে । একথা জলচর প্রীণিবর্গের সম্পর্কেও 
প্রযোজ্য । জলচর প্রাণিবর্গের খাছ-সম্ভীররূপে জলে অসংখ্য উদ্ভিদ 
জন্মে। মহাসমুদ্রের সুনীল জলরাশিতে সুন্ষন উদ্ভিদাণু ( Proto- 
Bh ). অহরহ উৎপন্ন হচ্ছে, খালি চোখে যদিচ এদের প্রায়শঃ দেখা 
যায় না। অতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণিবর্গ সেগুলিকে আহার করে। 
তার! আবার নানাবিধ জলৌকা৷ ও. মাছের পেটে যায়। ছোট ছোট 
মাছ আবার অপেক্ষাকৃত বড় মাছগুলির জ্আহার্য। এইভাবে ভক্ষ্য 
ভক্ষক জারি বেঁধে চলেছে । কিন্তু নগণ্য জেলিফিশ থেকে অতিকায় 
তিমিমাছ পর্যন্ত সমস্ত জলচর জীবকে বেঁচে থাকবার জন্যে মুলতঃ নির্ভর 
করতে হচ্ছে জলে জায়মান অসংখ্য উদ্ভিদীণুর উপর। সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে উদ্ভিদ না থাকলে কি স্থলচর, কি জলচর কৌনপ্রকাঁর প্রাণীই 
জীবনধারণ করতে পারে না। উলটা দৃষ্টান্ত দু'একটা আছে। এমন 
গাছপালাও আছে যারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি আহার করে। এগুলি 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম | 

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে আরেকটা পার্থক্য সাধারণতঃ এই যে 
উদ্ভিদ নিজের চেষ্টায় ও নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে না; 
প্রাণীরা তা পারে । কিন্তু এই পার্থক্য সব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় 
না। দুষ্টান্তক্বরূপ বলা যেতে পারে সামুদ্রিক প্রবাল ও স্পঞ্ভ। এরা 
বস্তুতঃ প্রাণী; কিন্তু গাছপালার মতই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে 
থাকে, চলে বেড়ীবার ক্ষমতা এদের নাই । সমুদ্রের জল নিজ দেহের 
ভিতর দিয়ে স্রোতের মত চালিয়ে দেবার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা এদের 
আছে। সেই জৌতে যে সকল খাদ্যকণা বয়ে আসে, তা দিয়ে এরা 
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জীবনধারণ করে। সমুদ্রের একটি অদ্ভুত জীব হচ্ছে ‘আডামসিয়৷ 
প্যালিয়েট!’ Adamsia palliata (Sea-anemone)। কখনো| 
কখনো মড়া শাযুকের খোলের ভিতরে কাঁকড়া বাসা বীধে। শামুকের 
খোল কাকড়ার গাঁয়ের উপরে একটা আবরণের মত একেবারে জুড়ে 
যায়। কীকড়া যখন চলাফেরা করে শামুকের খোঁলটিও তখন সঙ্গে 
সঙ্গে চলে। আডামসিয়। জীবটি এরূপ কুলীরক-বাহ্নযুক্ত শামুকের 
খোল দেখতে পেলে তাঁর উপর বেশ করে চেপে বসে_ সিন্দবাঁদ 
নাবিকের ঘাড়ে যেমন দৈত্য বসেছিল । কীকড়ার সাধ্য নাই যে 
তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। কীকড়ার পিঠে চড়ে আডামসিয়া ইতস্ততঃ 
ঘুরে বেড়ায় এবং স্থুবিধামত খাগ্যসংগ্রহ করে । প্রচলিত ভাষায় এই 
পরের-বৌঝা-বহন-কারী কীকড়াটিকে বল৷ হয় “সাধু বাবাজী’ (7া- 
mit Crab )। আডামসিয়| প্রাণী হলেও তার নিজের চলচ্ছ্তি 
নাই ; কিন্তু পরের কাধে চড়ে ঘুরে বেড়াবার কৌশলটুকু তার খুবই 
জানা আছে। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্যের বিষয় মোটামুটি বলা হল উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য যতই থাকুক উভয়েই প্রাণবন্ত; এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী 
এ ছুজগতেই বৈচিত্রের জীমা নাই। সাধারণতঃ আমরা ধরে নিই 
যে এই বৈচিত্র্য গোড়া থেকেই ছিল, _অর্থাৎ কোন স্ষ্ঠিকর্ত] যদি 
কোন একটা বিশেষ সন তারিখে এই জগৎ-সংসার স্থষ্টি করে থাকেন, 
তবে নিশ্চয় সেই সময়েই তিনি রকমারি গাছপালা ও জীবজন্ক 
বানিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের পুরাণে এই ধরণের কথাই 
লিখা আছে। অব্টার নামধাম এবং স্থষ্টির সনতারিপ সম্পর্কে মতভেদ 
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থাকলেও সমস্ত পৌরাণিক বিবরণেই মোটামুটি একথা দেখতে পীওয়া 
যায় যে স্থষ্টিকর্ত। গোড়াতেই ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা, ভিন্ন ভিন্ন 
জীবজন্তু, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন জাতিবর্ণের মানুষ স্্টি করেছিলেন *। 

বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই বিশ্বাসের ভিত্তি টলে 
গিয়েছে। জীববিজ্ঞীনের এটাই এখন স্থির সিদ্ধান্ত যে উদ্ভিদ ও 
প্রাণিজগতে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই ত ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত 
হয়েছে; স্থষ্টির আদিতে এই বৈচিত্র্য ছিল* না, এবং অকস্মাৎ উহা 
ঘটে নি। ূ 

জীবজগতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, সাদৃশ্য ও তেমনি অনেক আছে। 
বৈজ্ঞানিকদের একট! প্রধান কাঁজ হচ্ছে বন্তর শ্রেণীবিভাগ করা ৮. 
আর শ্রেণী-বিভাগ করতে গেলেই বৈচিত্রের মধ্যে সাদৃশ্যকে খুঁজে 
বেড়াতে হয়। যে সকল বস্তু কিংবা৷ প্রাণীর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, 
শুধু তাঁরাই এক শ্রেণীর অন্তভুক্তি হবার যোগ্য । উদ্ভিদ ও প্রাণি- . 
জগতের শ্রেণী-বিভাগ বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে যিনি প্রথম সুরু করেন 
তার নাম কার্ল” লিনিয়স, ( Carl Linnaeus —>৭e৭— ৭৮) 
ইনি ছিলেন সুইডেনের অধিবাসী । শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে 
প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরিক গঠন, জীবন-ধারণ-প্রণালী, 
ইত্যাদির খুঁটি-নাটি বিচার করতে হয়েছে। আর এই বিচারের ফলে 
এমন অনেক সাদৃশ্য ধরা পড়েছে যার কথা আগে কেউ কখনো 
ভাবতেও পারে নি। এই সকল সাদৃশ্যের বিচার ও আলোচনার 


* সাধারণ্যে প্রচলিত, স্ষ্টিতত্বের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, উচ্চাদের 
দার্শনিক স্ষ্টিতত্সমূহের কথা নয় । 
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ফলেই আবার অভিব্যক্তির সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। বুঝবার পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সহজ বলে  প্রাণিজগতের অভিব্যক্তির কথাই 
এখানে বলা হবে। উদ্ভিদ-জগতেও অভিব্যক্তি হয়েছে এবং তার 
নিদর্শন ভুরি ভুরি রয়েছে; কিন্তু সেখানকার কারিগরি অধিকতর 
সুন্মন, অতএব বুঝবার পক্ষে তেমন সহজ নয়৷ 
জীবজগতে আমরা নানারকমের সাদৃশ্য দেখতে পাই। ইঁদুর-ছু'চো, 
চামচিকা-বাছুড়,  বিড়াল-বাঘ-সিংহ, কুকুর-শেয়ালনেকড়েবাঘ__ 
প্রভৃতির দিকে তাকালেই একটা সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে৷ গরু, 
মোষ, ছাগল, ভেড়া__-এই চারটি জন্ত্রকে তুলনা করলে আমর! দেখি যে 
এই সব কটি জন্তু চতুষ্পদ, তৃণভোজী ও স্তন্যপায়ী । সবগুলিরই পায়ে 
ক্ষুর আছে, এবং সেই ক্ষুর ছুভাগে খণ্ডিত। এদের শিং, কাণ, চোখ 
প্রভৃতি অবয়বের মধ্যেও সাদৃশ্য অনেক আছে,_ আবার পার্থক্যও 
* কিছু কিছু আছে। সবগুলিরই গায়ে লোম আছে, যদিও পশমের 
তারতম্য থেক । এসকল আংশিক মিল ও গরমিল দেখে একটা 
ধারণা আমাদের মনে সহজেই জন্মে যে হয় ত এদের আত্পুরুষ একই 
জানোয়ার ছিল; বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে সেই আদি পুরুষের সন্তান- 
সন্ততি কালক্রমে পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করেছে। এই চিন্তাগ্রণালীর 
সূত্র ধরে চার্লস ডারুইন নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ( ১৮০৯-১৮৮২ ) 
বন্ধ গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ করেন। ডারুইনের আগেও অবশ্যি বনু 
চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে একথা উঠেছিল যে হয় ত জীবজগতের ( উদ্ভিদ. 
+ প্রাণী) নানা বৈচিত্র্য সহসা উৎপন্ন হয় নি, বহু যুগ ধরে ক্রম- 
পরিবর্তনের ফলে হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম যুগে এত রকমারি 
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গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপন্ষী প্রভৃতি ছিল না ক্রমে ক্রমে তাদের 
উদ্ভব হয়েছে । কিন্তু হয় ত’ কথার উপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দাড় 
করানো যায় না। ডারুইনের কীতি এই যে ক্রমবিকাশ অথবা 
অভিব্যক্তির সুসনবন্ধ প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। ক্ৰমবিকাশ 
কিরূপে হয়েছে এবং. হচ্ছে_তার একটা ব্যাখ্যাও ডারুইন দিয়ে- 
ছিলেন। এই ব্যাখ্যার বিচার পরে করা৷ হবে। জীবজগতের ক্রম- 
বিকাশ যে একটা সত্যিকার ব্যাপার_-তার প্রমাণের কথাই আমরা 
প্রথমে আলোচনা করব । 

ডারুইনের সিদ্ধান্ত “অভিব্যক্তিবাদ” নামে পরিচিত। উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৯ খৃঃ) উহা প্রথম প্রচারিত হয়। তখন 
থেকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাজগতে উহ। অসীম প্রভাব বিস্তার 
করে আসছে। কেপলার, গ্যালিলিও, এবং নিউটনের আবিকীরের 
ফলে যেমন বিশ্বত্হ্মাণ্ডের রচনা ও' গঠন সম্পর্কে মানুষের ধারণা আমুল : 
পরিবর্তিত হয়েছিল-_তেমনি ন্ডারুইনের আবিষ্কার ও মতবাদের ফলে 
জীবজগৎ ৯ মনুয্যসমাজের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও পরিণতি 
সম্পর্কে আমাদের ধারণা! সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে । 

ডারুইনের সময়ে ভূবিষ্া, প্রাণিবিদ্য৷ প্রভৃতির তত উন্নতি হয় নি; 
অতএব তখন তীর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলিতে কিছু সন্দেহের অবকীশ হয় 
তছিল। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাঁদ প্রথম ঘোষণা হবার পর 
থেকে বু বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, এবং ক্রমাভিব্যক্তির 
এত জব প্রমাণ এখন নানাদিক থেকে সংগৃহীত হয়েছে যে এর সত্যতা 
সম্পর্কে যে কৌন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে আর কোন সংশয়, থাকতে 
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পাঁরে ন|। অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে অনেক তর্কাতক্ষি, অনেক বিতণ্ড| 
এমন কি আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। বাইবেলের স্থট্িতত্বকে 
বাঁচাতে গিয়ে গৌড়৷ পাদ্রীরা এই মতবাদের উপর খডগহস্ত । বাইবেলে 
ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাক্রমে সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্ত স্থটি করেছেন। 
যদি বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হতেই বিভিন্ন গাছপালা ও 
জীবজন্তুর অভিব্যক্তি হয়েছে তবে গোড়া পাদ্রীদের মতে উশ্বরের 
ঈশ্বরত্ব ভেসে যায় । এমন অনাস্থগ্রি কথা প্রচার করেছেন বলে 
অভিব্যক্তিবাদীদের উপর তারা হাড়ে হাড়ে চটা। কিন্তু এই উপায়ে 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না । উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে 
অভিব্যক্তি যে হয়েছে এবং হচ্ছে_-এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-ও তন্বদর্শী 
ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ নাই। অভিব্যক্তির কারণ কি এবং প্রণীলীই 
বা কি--এই নিয়ে এখনো যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে বটে; কিন্ত 
নিরপেক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা অভিব্যক্তির সত্যতা সম্পর্কে এখন আর মনে 
কোন সন্দেহ পোঁধণ করেন না। ১ 

অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। 
বিষয়টি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করতে হবে। 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।_ভুস্তরের সাক্ষ্য ৪ 

পৃথিবীর কঠিন আবরণে পাললিক শিলার স্তরবিন্যাসের কথা 
আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখমাত্র করেছি। এখানে এবিষয়ে আরেকটু 
বিশদভাবে বলতে হবে। স্তরে স্তরে বিন্যপ্ত পৃথিবীর পুষ্ঠশৈল যেন 
একটি বিরাট গ্রন্থ, তার পাতায় পাতায় লেখ! রয়েছে জীবজগতের 
ইতিহাস। আরবী-ার্সী বইগুলির ন্যায় এও যেন 'উলটা দিকে লেখা । 
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আরবী-কার্সী কিতাব সোজা দিকে হাতে নিলে সব উপরে ' থাকে 
বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা। তেমনি ভূপৃষ্ঠের সব উপরের স্তর হচ্ছে ধরিত্রী- 
গ্রন্থের সব চেয়ে নূতন পৃষ্ঠা। যতই নীচের স্তরে আমরা যাই ততই 
প্রাচীনতর লেখার সন্ধান পাই। সাধারণতঃ বইয়ের পাঁতাগুলি যেমন 
একের পর ঢুই,ছুয়ের পর তিন__এরূপ ধারাবাহিকভাবে সাজানো 
থাকে, _ বলা, বাহুল্য ধরিত্রীগ্রন্থের পাতীগুলি সর্বত্র সেরূপ নিখুঁতভাবে 
সাজানে৷ পাওয়া যায় না। অনেক পাত৷ হয় ত ছেড়া, কোন কোন 
পাতা হয় ত একেবারে নট কিংবা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । কোন 
কোন জায়গায় পাতীগুলি উলট পালট হয়ে গিয়েছে, ক্রমিকভাবে 
সাজানো নেই। কোন কোন পাতা আবার কুচকে ভাজ হয়ে রয়েছে। 
এসকল অস্থুবিধা সত্তেও বৈজ্ঞানিকেরা ভূপুষ্টের স্তরবিভাগ ও কাল- 
বিভাগ মোটামুটি নির্ণয় করতে পেরেছেন | তুলনামূলক বিচার ও 
অনুমানের সাহায্যে উহা সম্ভবপর হয়েছে। 

ভুবিন্ত অনুযায়ী পৃথিবীর পৃষ্টশৈলের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি ও 
স্থিতিকাল বিচার করে এক প্রকার কাল-বিভাগ করা হয়েছে। বড় বড় 
বিভাগের নামী দেওয়া হয়েছে মহাযুগ' (619)1 প্রত্যেক 'মহাবুগ' 
আবার বিভিন্ন যুগে (১০) বিভক্ত | প্রত্যেক ‘যুগ’ আবার কয়েকটি 


, খিগুযুগে? ( Sub-period ) বিভক্ত ৷ এক এক যুগে যে শৈলস্তর- 


সমূহ গঠিত হয়েছে তাকে বলা হয় মহাস্তর' (System )। যেমন 
ক্রিটেশিয়াস্‌ বুগে যে সকল শৈলস্তর গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে 
একসঙ্গে বলা হয় “ক্রিটেশিয়াস মহা্তর' ( Cretaceous System ) 
প্রত্যেক মহাস্তরকে নানা স্তরে ( Formations ) বিভক্ত করা 
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হয়েছে । এরকমভাবে বিভাগ ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়ে গিয়েছে। সাধারণ 
বইয়ের যেমন খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা, প্যারাগ্রাফ প্রভৃতি 
বিভাগ আছে, তেমনি খরিত্রীগ্রন্থও যেন ছোট বড় নানা ভাগে 
বিভক্ত । ভূবিগ্ভা অনুযায়ী পৃথিবীর কালবিভাগের পরিচায়ক একটা 
তালিকা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। 

পৃথিবীর পুঠশৈলের স্তরবিভাগ এবং বিভিন্ন স্তরের. কালবিভাগ 
অথবা পৌর্বাপর্ধ জানবার পর যে বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগ দিতে 
হবে তা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন স্তরগুলিতে অতীতকাঁলের নান! 
জীবজন্তুর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মৃত জীবজন্তু কেমন 
‘করে এবং কি অবস্থায় রক্ষিত হয় তারও একটু আভাস এখানে দেওয়া 
দরকার । সাধারণভাবে দেখতে গেলে চক্রীকারে ঘুরপাক খাওয়াই হচ্ছে 
প্রকৃতির খেল! । মাঁটিজল ও বাতাস থেকে আহার্য সংগ্রহ করে গাছপালা 
অর্থাৎ নানাবিধ ঘাস, শাকসন্জী, শস্য, ফলমূল প্রভৃতি জন্মাচ্ছে। সেগুলি 
খেয়ে মানুষ ও অন্যান্য ইতরপ্রাণী জীবনধারণ করছে । প্রাণিজগতে আবার 
পরস্পরকে খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। জীবের আহার পরিপাক 
হয়ে কতক মলমুত্ররূপে মাটিতে ফিরে যায়, কতক জীবদেহে পরিণত 
হয়। জীবের মৃত্যুর পর তার শবদেহ গলে, পচে কিংবা ভন্মীভূত 
হয়ে আবার পঞ্চভুতে লয় পায়। অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণের কোন রহস্তময় 
লুকোচুরি খেলায় জড়পদার্থ উদ্ভিদ দেহ ও প্রাণিদেহের ভিতর দিয়ে 
চক্কর খেয়ে পুনরায় জড়ে পরিণত হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাঁণিদেহের জড় 
উপাদান এইভাবে বারংবার চক্কর খাচ্ছে; এই খেলার বিরাম নাই। 
অতএব স্বাভাবিক নিয়মে মৃত জীবজন্তু কিংবা উদ্ভিদের কোন চিহ্ন 
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খাঁকবাঁর কথা নয় । কিন্তু কচি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বাতাসে, 
জলে, কিংবা মাটিতে যে সকল অসংখ্য জীবাণু রয়েছে তাদের সংস্পর্শে 
এলেই শবদেহ গলতে ও পচতে আরম্ভ করে! কোন কীটপতঙ্গ অথবা 
অন্য প্রাণীর দেহ যদি এমন ভাবে কোথাও প্রোথিত হয়ে পড়ে যে 
ধ্বংসের বীজাুগুলি আর তাঁর নাগাল না পায় তবে তা অবিকৃত অব- 
স্থায়ই থেকে যায়। রজনের ভিতর রক্ষিত এরূপ কীটপতঙ্গ পাওা 
গিয়েছে। সাইবিরির়াতে হাজীর হাজার বছর আগেকার ম্যামথ এবং 
লোমশ গণ্ডারের শবদেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অকস্মাৎ 
পাহাড় ধ্বসে গিয়ে কিংবা অপর কোন বিপর্যয়ে সেগুলি বরফ ও কাদা- 
মাটির মধ্যে ভয্নানক ভাবে চাপা পড়েছিল। জীবাণুর সংস্পর্শে না 
আসাতে শবদেহ বিন্দুমাত্র পচে নি, কিংবা গলে নি। কিন্তু মৃত প্রাণীর 
শবদেহ এরূপ অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘকাল রক্ষিত হবার দৃষ্টান্ত নিতান্তই 
বিরল । axe + 

অতীতকালের জীবের আরেকটি পরিচয়-চিহ্ন হল মাটি কিংবা 
নরম পাথরের উপর অস্কিত ছাপ। কোন পশু-পক্ষীর মৃতদেহ কিংবা 
কঙ্কাল নরম জায়গায় পড়লে তার ছাপ সেখানে অঙ্কিত হয়। পরে 
একটিকে হয় ত নানা কীট ও জীবাণু শবদেহটিকে খেয়ে নিঃশেষ করে 
(ফেললে, অপরদিকে মৃত্তিকা শুকিয়ে কঠিন হয়ে গেল। এই রকম করে 
খুব পরিষ্কার একটি ছাপ মাটির উপর তৈরি হল। যদি খনি, গুহাভা- 
স্তর প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাপার ঘটে তবে বহু সহস্র বৎসর পর্যন্ত এ 
ছাপ বৃষ্টিবাদলের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর । কিন্তু 
এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্তও খুব বেশী নয়। 
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মৃত জীবজন্তর পরিচয় আমরা সাধারণতঃ এবং সবচেয়ে অধিক 
পরিমাণে পাই জীবাশ্ম, অর্থাৎ অশ্মীভূত কঙ্কাল থেকে। মৃত জীবের 
অস্থি (কিংবা দেহের অপর কোন কঠিন অংশ) ভুগর্ভে প্রোথিত 
থাকাকালে কণা কণা করে গলে বেরিয়ে যায়, এবং অনুকূল অবস্থানে 
থাকলে প্রত্যেক বেরিয়ে-বাওয়া অস্থিকণার স্থান পূরণ করে এক একটি 
অশ্মকণ| ( Mineral Substance )। এইরূপে ধীরে ধীরে একটি 
সমগ্র অস্থি কিংবা কঙ্কাল শিলীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়। অতএব - 
জীবাশ্ম জীবের আসল অস্থি নয়” প্রস্তরনিগিত নকল। আসলের 
একেবারে হুবহু নকল সকল ক্ষেত্রে না হলেও এই নকলের সাহায্যে 
বৈজ্ঞীনিকের কাজ খুবই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নকল কিন্তু 
আসলের: সূন্মমাতিসূক্ষ। রেখাঁটি পর্যন্ত বজায় রেখেছে দেখতে পাওয়া 
যায়। 

পৃথিবীতে যত জীব জন্মেছে এবং মস্েছে তার অতি নগণ্য সংখ্যার 
কঙ্কালই অশ্মীভূত হয়েছে, _আর যেগুলি হয়েছে সেগুলিও সমগ্র পৃথিবী 
জুড়ে মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। অতএব জীবাশ্ম 
খুঁজে বার করা খুব সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ খনি খুঁড়বার সময়েই 
এগুলি পাওয়া যায়। তা ছাড়া দৈবাৎ অন্যান্য স্থানেও পাঁওয়া যেতে 
পারে। কোন কোন স্থানে রাশি-রাশি কঙ্কাল একসঙ্গে পাওয়া 
গিয়েছে । সুদুর অতীতে জীবজগতে যে সকল মর্মন্তদ ঘটনা ঘটেছিল 
তারই দুএকটির সাক্ষ্য আমর! পাই এ সকল কঙ্কালস্তুপের মধ্যে । 

বহু বহু বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ার কোন এক প্রকাণ্ড হ্রদের 
চারধারে ছিল নল-খাগড়া প্রভৃতিতে ঢাকা জলাভূমি। ম্যাষ্টডন” 
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নামক লোমশ হাতী দলে দলে তাঁর কিনারায় চরে বেড়াত । কালক্রমে 
জল শুকিয়ে হ্রদের পরিসর আস্তে আস্তে কমতে লাগল । তার ফলে 
কিনারার ঘাস পাতা শুকিয়ে যাওয়াতে হাতীর দলকে আহার্ষের 
সন্ধানে ঢুকতে হল জলাভুমির আরো! ভিতরে ৷ কিন্তু সেখানে ছিল গভীর 
কাঁদামাটি। তৃণুচ্ছাদিত সেই মহাপঙ্কে একবার পা দিলে আর উঠবার 
যো ছিল ন! । এরকমভাবে শত শত, এমন কি হাজার হাজার ম্যা্টডন 
বিনষ্ট হয়ে থাকবে। তাদের পুষ্ভীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে এবুগে। 

কালিফোধিয়ার “লা ব্রিয়া” (৭ Brea) নামক স্থান এখন 
তৈলোতুপাদনের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। আজকাল সেখানে কত 
কলকারখানা! ও আফিস বসেছে, এবং কত লোকজন বসবাস করছে । 
কিন্তু সুদূর অতীতে ওখানে জীবরাজ্যের এক অতি ভয়াবহ কাণ্ড 
ঘটেছিল। আগ্নেয়গিরি-নিঃস্থত আলকাতর! ছিল ওখানকার মাটির 
উপর ছড়িয়ে। আলকীতরার. উপরিভাগে সরের ন্যায় স্তর পড়াতে 
বোধ হত যেন সমস্তটাই কঠিন ; কিন্তু বস্তুতঃ তা ছিল না। শুধু উপরকার 
পাতল। স্তরটি ছিল ‘সামান্য পরিমাণে শক্ত, তার নীচেই ছিল নরম 
আলকাতরা কোন প্রাণী একবার ওখানে পা দিলে আর রক্ষা ছিল 
না, নিজের দেহের চাপেই তাকে ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে হত। আল: 
কাতরার উপরে স্থানে স্থানে গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল জমে আবার টলমল 
করছিলি। ঠিক সেই সময়ে চারদিকের প্রান্তরে অনাবুষ্টির ফলে উপস্থিত 
হয় দারুণ জলকন্ট। তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে অনেক জীবজন্তু ছুটে এল 
আলকাতরার উপরে সঞ্চিত সেই জলের লোভে। হাতী, ঘোড়া, বাইসন, 
হরিণ, শুওর, খরগোস, ছুঁচো প্রভৃতি নানারকমের তৃষ্ণার্ত জানোয়ার 
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জলের লোভে যেমন পা বাড়াল অমনি আটকা পড়ল মৃত্যুর ফাঁদে । 
কি রকম ভয়াকুল আর্তনাদে আকাশবাতাস মুখরিত করে তারা তিলে 
তিলে ডুবে গিয়েছিল সেই আলকাতরার হদে_-ত| কল্পনা করতেও 
আমাদের গা শিউরে উঠে। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার কলে এখন একত্র 
পাওয়া গিয়েছে তাদের রাশীরুত কঙ্কাল । 

ধৈর্যের সহিত সংগৃহীত হয়ে অনেক জীবাশ্ম এখন প্রত্যেক সভ্য- 
দেশের মিউজিয়াম ও প্রাণিবিগ্ভার লেবরেটরীতে স্থান পেয়েছে । 
সংগ্রহের পরিমাণ দিনদিনই বাড়ছে। প্রাচীন যুগের জীব-জন্ত ও গাছ- 
পালার পরিচয় যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়__মানুৰ চেষ্টা করছে সযতে 
সেটুকুকে ধরে রাখতে ৷ বৈজ্ঞানিকের নিকট জীবাস্মের বড়ই আদর । 
আগে আমরা যে ধরিত্রী-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, প্রাণিবিগ্ভার ব্যাপারে 
এই জীবাশ্মগুলিই হল তার বিভিন্ন পৃষ্ঠার উপর অঙ্কিত লিপি কিংবা 
চিত্র। এথেকেই আমরা অতীতের ইতিহাস অনুমানে জানতে পারি। 
এই লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য বহু মনীষী প্রাণপাঁত পরিশ্রম করেছেন 
এবং করছেন। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া 
গিয়েছে তাদের তুলনা-মূলক বিচার করে যে কথা শিঃসন্দেহরূপে 
প্রমাণিত হয়েছে তা এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন পর্যায়ে ও যুগে একই 
রকম গাছপালা এবং জীবজন্তর অস্তিত্ব ছিল না। জীবজগতের 
ধারার মধ্যে পরিবর্তন ও প্রবাহ দেখা যায়। সব নীচের স্তর থেকে 
আমরা যতই উপরের দিকে আসতে থাকি, অর্থাৎ সুদুর অতীত থেকে 
যতই বর্তমানের দিকে এগুতে থাকি ততই দেখতে পাই যে রকমারি 
খুব বাঁড়ছে এবং প্রাণিদেহের গঠনেও ক্রমশঃ অধিকতর জটিলতা 
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প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ জীবজগৎ সুদুর অতীতকাল থেকে এক 
অবস্থায় স্থির হয়ে নেই_-উহার ক্রমপরিবর্তন বা অভিব্যক্তি হয়েছে । 

পৃথিবীর ইতিহাসের কৌন পর্যায়ে এবং ঠিক কবে যে খরাপুষ্টে 
জীবের আবির্ভীব হয়েছিল তা আমর! নিশ্চিতরূপে জানি না। জীবের 
অস্তিত্বের সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রোটারোজয়িক বুগে। 
এ যুগের ভূন্তরগুলিতে পাওয়া গিয়েছে প্রটোজোয়া/স্পপ্র, সিলিন্টেরেট, 
শামুক প্রভৃতি জীবের দেহাবশেষ, কিংবা (দেহের ছাপ কিন্তু মেরুদণু 
বিশিষ্ট জীবের চিহ্নমাত্র তাতে নাই। আরো পূর্বতন যুগে সর্বপ্রথম 
যে সকল জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তাঁরা এত ক্ষুদ্র এবং তাদের দেহ 
এত নরম ছিল যে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ তারা৷ বিশেষ রেখে যেতে 
পারে নি; যেটুকু রেখে গিয়েছে সেটুকুও প্রীয়শঃ আমাদের নাগালের 
বাইরে, কারণ প্রাচীনতম গৈল্‌মাল! ভূপৃষ্ঠের এত নিম্স্তরে অবস্থিত 
যে মানুষ সেখানে পৌছতে পারে না। অর্ডোভিসিয়ান যুগে, কিংবা 


অধিকতর নিঃসন্দেহরূপে সিলুরিয়ান যুগেই, সর্বপ্রথম মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট 


জীবের 'চিননু পাওয়া যায়”_তাঁও শুধু জলচারী মতস্ত। তার পর 
ক্রমে ক্রমে উভচর, স্থলচর, সরীস্থপ, চতুষ্পদ, পক্ষী, বানর, বনমানুষ ও 
মানুষ প্রভৃতি নানা জীবের আবির্ভাব ঘটেছে । যুগ যুগ ধরে কত 
রকম জীবের যে উদ্ভব হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক ক্ষুদ্র, অনেক 
বৃহৎ এবং অনেক অতিকায় জন্তু কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছেন 
তাঁদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিবার জন্য রেখে গিয়েছে শুধু অশ্মীভূত 
কঙ্কাল । 

ভূপৃষ্ঠে আবিভূতি জীবনধারাকে মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
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পারে। উদ্ভিদ’ এবং প্রাণী-_এই দুই ভাগে এর কাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত । 
কালের গতিতে এই দুই মহাশাখ! থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন 
হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এক একটি প্রশাখা যেন এক এক 
প্রজাতি । কোন কোন প্রশাখা হয় ত ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে, এমন কি 
পত্র-পল্পৰ সমেত কোন কোন বৃহৎ শাখাও হয় ত বিপ্ধয়ের ফলে নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু মহীরুহ এখনো! সজীব ও বর্ধনশীল। উত্তিদ 
এবং প্রাণী উভয় রাজ্যেই স্ুপ্টির ধার! অবিশ্রান্তভাবে বয়ে চলেছে। 
প্রাণের বিকাশ কোন এক বিশেষ সৃষ্টির মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। 
এই বিকাশ অথবা স্ুষ্টি চিরন্তন ; এর বৈচিত্র্যের শেষ নাই। 

বুগে যুগে জীব-জন্তু ও গাছ-পালার কিরূপ ক্রমবিকাশ হয়েছে তার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। বহু রকম 
পর্যবেক্ষণ, তুলন। ও পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা এই তালিকা প্রস্তুত 
করেছেন। পুথিবীর নানাস্থানে মে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে 
সেগুলোকে ভুস্তরের কাঁলবিভাগ অনুযায়ী পর পর সাজাঁলে 
স্প্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবজগতে ক্রমপরিবর্তন অথবা৷ অভিব্যক্তি 
হয়েছে এবং জীবদেহের গঠন ক্রমশঃ জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। সমগ্র 
জীবজগতৎকে গোটাভাবে পূর্বাপর বিচার করলে এই চিত্রই আমাদের 
চোখের সামনে পরিক্ষার ভাবে ফুটে উঠে। 

জীবরাজ্যের এক একটি প্রজীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে তার 
মধ্যে অভিব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টাও 
বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন এবং তাতে সফলকাম হয়েছেন।: আগেই 
বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে যত জীব জন্মে ও মরে তার অতি নগণ্য 
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জীবজগতের অভিব্যক্তি 


সংখ্যারই কঙ্কাল অশ্দীভূত হয়। বেগুলি অশ্মীভূত হয় তারও অতি 
ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মানুষের হাতে পড়ে। এখেকেই বুঝা যারে যে 
মানুষের সংগৃহীত জীবাশ্মগুলির সাহায্যে প্রাণী-বিশেষের অভিব্যক্তির 
ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কত কঠিন। কিন্তু তবুও 
এরকম প্রমাণ অনেকগুলি পাওয়া গিয়েছে । ঘোড়া, টিটানোথেরাস্‌ 
(বিলুপ্ত ), উট, গণ্ডার, টাপির, হাতী প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর পূর্ব- 
পুরুষদের যে সকল কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে তাদের অভিব্যক্তির 
প্রমাণ সম্পূর্ণ এবং প্রকৃটভাবেই পাওয়া খায়। ঘোড়ার আদিপুরুষ 
ছিল ছাগল-ভেড়ার মত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী; তার পায়ের ক্ষুর ছিল 
তিনভাগে বিভক্ত । উহাই বহু কোঁটি বৎসরে তিল তিল পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে এখনকার এক-ক্ষুর-ওয়ালা দ্রুতগামী অশ্বে পরিণত 
হয়েছে। রাশি রাশি অশ্মীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয়েছে 
যার সাহায্যে এই ক্রমপরিবর্তনের, ইতিহাস ধারাবাহিক ও সুষ্পষ্ট- 
রূপে দেখতে পাওয়া যায়। 
অভিব্যক্তির অপরোক্ষ প্রমাণ 

(১) '্জীবদেহের গঠন-প্রণালী। নিম্গতম হতে উচ্চতম পনন্ত 
সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন অস্থি ও অঙ্গ-্রত্যঙ্ের সংখ্যা, 
অবস্থান প্রভৃতি,_-এবং বিভিন্ন দেহ্যন্ের ক্রিয়াসম্পর্কে আশ্চধ সাদৃশ্য 
ও ক্রমোননতি দেখা যায়। একেবারে নিম্বর্গ বাদ দিলে প্রত্যেক 
জীবের দেহেই এই কটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র দেখা যায় »_যথা_হৃংপিঞ্, 
ফুসফুস, পাকস্থলী, মলমুত্রাপসারণের যন্ত্র, সায়ু, মস্তিক। সকল প্রাণীর 
দেহেই এ-সকল যন্ত্রের কার্যপ্রণালী মোটামুটি অভিন্ন। আবার এটাও 
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বাদ 


দেখতে পাওয়া যায় যে মেরুদগড-বিশিষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে শরীরের 
অস্থিসংস্থান প্রায় একই ধরণের। ব্যাঙের অস্থিসংস্থানের সঙ্গে 
মানুষের অস্থিসংস্থান তুলনা করলে উভয়ের সাদৃশ্য দেখে বিস্মায়ে 
অবাক হতে হয়। ভগবান যদি নিজের হাতে সম্পূর্ণ পৃথক 
পুথক ভাবে বিভিন্ন জীব স্থপ্টি করে থাকেন, তবে বলতে হয় যে জীব- 
দেহের একটা ভিন্ন দুটো গঠনপ্রণালী তীর বুদ্ধিতে কুলোয় নি। কিন্তু 
অভিব্যক্তিবাঁদ স্বীকার করে নিলে এই সাদৃশ্যের কারণ সহজেই বুঝা 
যায়। ক 

এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এক একটি অস্থি, এক একটি দৈহিক যন্ত 
(যেমন ফুসফুস, কিংবা পাকস্থলী )_ ইত্যাদি কি রকম করে বিভিন্ন 
বর্গ ও শ্রেণীর জীবসমূহের দেহের ভিতর দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে 
__বৈজ্ঞানিকেরা তারও  পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার করে দেখেছেন যে 
কোথাও কোন আকস্মিক পরিবর্তন অথবা খাপছাড়া ভাব নাই ;₹_- 
তিলে তিলে এবং ধাপে ধাপে পরিবর্তন সাধিত হয়ে বৈচিত্রের 
সমাবেশ ঘটেছে। মাছের ফুসফুস নাই ; তার বদলে আছে কানখোর 
ভিতরে অবস্থিত ফুলক! (প্রা11)। ফুলকার ভিতর দিয়ে জুল চালিয়ে 
মাছ তার শ্বাস-প্রশ্থাসের কাঁজ -সম্পন্ন করে। প্রায় সকল মাছের 
ফুলকাই এমন ভাবে তৈরি যে তা দিয়ে বাতাসে শ্বাস নেওয়া চলে না । 
কিন্তু কৈ, মাগুর, নিউট প্রভৃতি মাছের ফুলকা একটু উন্নত ধরণের ; 
তা দিয়ে তারা বাতাসেও শ্বাস নিতে পারে। এজন্য এ সকল মাছ 
ডাঙাতেও জীবিত থাঁকে। ব্যাঙাচি যখন জলে থাঁকে তখন তার 
থাকে ফুলকা, পরে ফুলক! দূরীভূত হয়ে তার পরিবর্তে গজায় ফুসফুস ! 
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এতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ফুসফুস ফুলকীরই রূপান্তর ৷ জলচর 
থেকে আরন্ত করে উভচর, সরীস্থপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি উচ্চ- 
বর্গের প্রাণীর দিকে যতই এগুতে থাকি ততই দেখতে পাই যে ফুস- 
ফুসের গঠন ক্রমশঃ অধিকতর জটিল। এতে সন্দেহ থাকে না যে মূলতঃ 
একই যন্ত্র বিভিন্ন প্রীণিদেহে অবস্থাবৈচিত্র্ের দরুণ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ 
করেছে, এবং ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়েই এই বৈচিত্র্য সাধিত 
হয়েছে। 

(২) রক্তের যোগ-__উচ্চতর প্রীণিবর্পের পরস্পরের মধ্যে রক্তের 
যোগ দেখতে পাওয়া যায়। টাটকা রক্ত একটা মিশ্র পদার্থ। অসংখ্য 
অতিসৃষ্ষ[ লোহিত ও শ্বেত কণিকা একটা জলীয় পদার্থের মধ্যে ভেসে 
বেড়াচ্ছে; এগুলির সমষ্টিকেই আমর! খালি চোখে একটা খীটি লাল 
রঙের তরল পদার্থ বলে দেখি এবং রক্ত' নামে অভিহিত করি। 
রক্তের জলীয় উপাদানের নাম “সিরাম' (50107) এক প্রাণিদেহের 
সিরাম অপর প্রাণিদেহের সিরামের সঙ্গে মিশিয়ে নানারকম পরীক্ষা 
করে দেখা গিয়েছে যে-কোন কোন ক্ষেত্রে একটা অপরটাকে ধংস 
করে ফেলে,গ্অপর কৌন কোন ক্ষেত্রে তা করে না। বহু পরীক্ষা, করে 
এই সিদ্ধান্তে পৌছানো গিয়েছে যে দুটি প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক যত 
ঘনিষ্ঠ তাঁদের রক্তমিশ্রণের ফল ততই কম ধবংসাত্বক । এই প্রণালী 
ধরে দেখা যায় যে মানুষ ও বনমানুষের (লাঙ্গুলহীন বানরের ) সম্পর্ক 
বেশ ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন’ মহাদেশগুলির বানর, নূতন’ মহাঁদেশগুলির 
বানর-_এবং “লেমুর' জাতীয় বানর_-এরা মানুষের ক্রমশঃ দূরবর্তী 
জ্ঞাতি । \ 
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বিদ্ধি 


রক্ত নিয়ে নানা জটিল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা এই 
সিন্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে সমশ্রেণীর প্রাণিবর্গের মধ্যে 
অনেক ক্ষেত্রেই রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান । সমগ্র জীবজগৎ জুড়ে 
যে একই জীবনধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে__-এটা 
তারই আভাস। | 

(৩) “অকেজৌ'র সাক্ষ্য- মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চবর্গের জীবের 
দেহে এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যেগুলি নিতান্তই অকেজো। 
আমরা মানবদেহ থেকে একটা সহজ দৃষ্টান্ত নিচ্ছি। ধরা যাক 
মানুষের কাণ। কাঁণের (অর্থাৎ কর্ণচ্ছিদ্রের বহিরাবরণের ) আকৃতি 
কতকটা ঝিনুকের আধখাঁনার মত। দেখলে মনে হয় যেন অবয়বের 
মূল আকুতি কুঞ্চিত হয়ে রয়েছে। নরম পাতল! হাড়ের উপর চামড়ার 
আবরণ দিয়ে উহা! তৈরি। চামড়ার নীচে সাতটি পেশী রয়েছে। 
গরু ঘোড়া প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ন্যায়, মানুষও যাতে তাঁর কাণ চার- 
দিকে ঘুরাতে ফিরাঁতে এবং শব্দ শুনতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই অবণ্যি 
এই পেশীগুলি রচিত হয়েছিল ॥ কিন্তু এই পেশীগুলি আমাদের কোন 
কাজে লাগে না এবং ইচ্ছামত এ গুলিকে চাঁলন| করবার ক্ষমতাও 
আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের কাণ এখন বস্তুতঃ একটি 
অকেজো, আলংকারিক অবয়ব । কারো কাণ কাঁটা গেলে লোকে তাকে 
কাঁণ-কাট। বলে ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু কাণ না৷ থাকলেও ক্রুতি- 
শক্তির কিছুমাত্র হানি হয় না। আমাদের আসল যে শ্রবণেন্দ্িয তা, 
কাঁণের ছিদ্রের ভিতরে অবস্থিত। সকল জাতির মানু, এমন কি 
বনমানুষের পক্ষেও ঠিক তাঁই। অর্থাৎ বনমানুষের পর্যায়ের আরো 
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আগে থেকেই কীণ একটি অকেজৌ অঙ্গ হয়ে দীড়িয়েছে। গায়ের 
লোম আমাদের আরেকটি অকেজো জিনিষ । এতে শীত নিবারণ হয় 
না, কিংবা দেহের আচ্ছাদনের কাজ চলে নী। দেহীভ্যন্তরে এরূপ 
অনেক পেশী, অস্থি ও যন্ত্র আছে যেগুলি আমাদের কোনই কাজে 
লাগে না, তবুও রয়েছে। সুবিখ্যাত রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেশনিকফ 
মানবদেহে এরূপ প্রায় একশটি অঙ্গ-পরত্যঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন। 
মানব ও মানবেতর প্রাণীর দেহে এরপ্ ‘অকেজো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
ব্যাখ্যা একমাত্র অভিব্যক্তিবাদের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। অপর 
কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এযাঁবৎ বেরোয় নি। অভিব্যক্তি-বাঁদ অনু- 
যায়ী এসব অকেজো অঙ্গ হল প্রাণীর ক্রমপরিবর্তনের পরিচয়-চিহ্ন। 
অভিব্যক্তির ফলে এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে; 
নূতন অবস্থায় কোন কোন অঙ্গ হয় ত অকেজো! হয়ে গিয়েছে, কিন্ত 
বিলুপ্ত হয় নি। অকেজো অঙ্গগুলি অতীতের সাক্ষ্য বৈ আর কিছুই 
নয়। মানুষের সামাজিক ইতিহাসে অনুরূপ ব্যাপার আমরা দেখতে 
পাই। প্রয়োজনের তাগিদে মীনবসমাজে অনেক আচার-ব্যবহারের 
সৃষ্টি হয়।' যতদিন প্রয়োজন বর্তমান থাকে ততদিন সেই আচার 
সার্থক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায় যে প্রয়োজনের 
অবসান ঘটলেও আচার পূর্ববৎ চলতে থাকে,ঘদিও তখন উহা নিরর্থক । 
এই নিরর্থক আচারের সুত্র ধরে আমরা অনেক সময় অতীত ইতিহাসের 
সন্ধান পাই। দৃষ্টান্ত তরাঙ্ণদের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান কালের 
_ উপনয়ন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে। প্রাচীনকালে 
ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠাবার প্রথা ছিল; তাই উপনয়ন ( গুরুসকীশে 
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গমন ) ও সমাবর্তন (গুরু-গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন) ছিল সত্যিকার 
ব্যাপার। এখন আর সেই প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং এখনকার 
উপনয়ন ও সমাবর্তন আর সত্যিকার ব্যাপার নয়,এগুলি হয়ে দাড়িয়েছে 
যেন সেই প্রাচীন প্রথার স্মারক অনুষ্ঠান মাত্র। বিভিন্ন প্রাণিদেহের 
অকেজো! অঙ্গসমূহ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেও মনে হয় সেগুলি যেন 
তাদের পূর্বতন অবস্থার স্মারক ও পরিচায়ক চিহ্ন । 

($) জ্রণের সাক্ষ্য-_মানুষ, বানর, হাতী, শৃওর, মুগ, সাপ প্রভৃতি 
জীবকে একটি তিন বরের, শিশুও অনায়াসে পৃথক পৃথক ভাবে 
চিনতে পারে। কিন্তু এ সকল জীবজন্ত যখন তাঁদের জীবনযাত্রার 
প্রারস্তে মাতৃগর্ভে অথবা ডিমের চোকলার ভিতরে থাকে__তখন 
তাদিগকে পৃথকভাবে চিনতে পাঁরা সহজ নয়। ভ্রণ অবস্থায় 
এগুলিকে, সাধারণ লোক দুরের কথা, সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরাও চিনতে 
পারেন না ১এমন কি যাঁরা ভ্রণবিগ্থায়.নিশেষজ্ঞ তারাও ভুল করলে 
একটা খুব লজ্জার বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। 

জরণসম্পর্কে ছুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমটি এই যে 
জীবনের প্রারস্তে জণের আকৃতি তার পিতামাতার পূর্ণাবয়ব, আকৃতির 
চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের থাঁকে। দ্বিতীয়তঃ__বিভিন্ন জীবজন্তর 
জের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত বেশী যে সেগুলিকে পৃথক পৃথক 
ভাবে. চিনতে পারা খুবই কঠিন। পূর্ণাবয়ৰ অবস্থায় যা এক 
বর্গের জীব, ভ্রণাবস্থায় তার আকৃতি সম্পূর্ণ আরেক বর্গের 
জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মানুষ, বিড়াল, মুগা ও সাপের জণের 
মধ্যে একটা পারস্পরিক সাদৃশ্য ত আছেই ;_-তা ছাড়া আরেকটি 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাদের প্রত্যেকেরই হৃংপিণু এবং ঘাঁড়ের 
দিকটার নির্সাণকৌশল ঠিক মাছের মত। এই ব্যাপারটি যতই অদ্ভুত ও 
বেখাপ্লা বলে প্রথমে মনে হোক না কেন, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করে 

. নিলে এর একটা সংগতি সহজেই দেখতে পাওয়া যায় । অভিব্যক্তিবাদ 
অনুযায়ী সর্বপ্রথম মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের জন্ম হয়েছিল জলে। সেই 
জলচর জীবই ক্রমে ক্রমে স্থলচর জীবে পরিণত হয়েছে এবং বাতাসে 
নিঃশ্বাস-প্রশ্াস নিতে শিখেছে। এখনে| যখন কৌন স্থলচর জীব 
জীবনের যাত্রাপথে বেরোয়, তখন তার সেই আদিম জলচর স্বভাব 
নিয়েই শুরু করে। কিন্তু বহু পুরুষের (06707860179 ) ব্যবধানের 
ফলে জলচর-স্বভাঁব এখন অত্যন্ত ক্ষীণ ; অতএব সহজেই উহাকে ঝেড়ে 
ফেলে স্থলচর জীবের পথ ধর্রেচলতে চলতে অবশেষে নিজ পিতামাতার 
অবয়ব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক উচ্চবর্গের জীবের ভ্রণাবস্থায় তার 
প্রজাতির অভিব্যক্তির আগাগোড়া ইতিহাস যেন খুব সংক্ষেপে একবার 
অভিনীত হয়ে যায়। 

(৫) চাক্ষুষ প্রজাতি গঠন-_উপরে যে সকল প্রমাণের কথা 
বল! হল তাঁদের সম্পর্কে তর্ক উঠতে পারে যে এ সব গুলিই নিছক 
অনুমান ও যুক্তিতর্বের উপর স্থাপিত ; -_এক রকম জীব থেকে 
আরেক রকম জীবের অভিব্যক্তি যে সত্যি সত্যি হয়েছে কিংবা হতে 
পারে তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ ত আমাদের নিকট নাই। উত্তরে একথা 
বলা চলে যে যে সকল পরিবর্তন ঘটতে হাজীর হাজার, লক্ষ লক্ষ 
ও কোটি-কোটি বছর লেগেছে,_-তাদের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হওয়া কারো। 
পক্ষে সম্ভবপর নয়,_ মানবের মধ্যে তেমন ভূষণ্ডি কেউ বেঁচে নাই। 
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আর থাকলেও ধরা পৃষ্ঠে, মানবের আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল ব্যাপার 
ঘটেছে, _সেই ভূষণ্ডির পক্ষে তার দ্রফ্টা হওয়া সম্ভবপর হত না। 
প্রাণিবিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে মানুব বৈজ্ঞানিক গবেবণা আরম্ভ করেছে মাত্র 
সেদিন । অতএব মানবসভ্যতার জন্মের পরেও যে সকল বিচিত্র পরি- 
বর্তন জীবজগতে ঘটেছে, তারও কোন লিখিত বিবরণ আমাদের 
হাতে নাই। অনুমান এবং যুক্তিই এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র 
সম্ল। 

কিন্তু অভিব্যক্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনই চাক্ষুষ প্রমাণ যে 
আমাদের হাতে নাই তা বলা যায় না। গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে 
যে সকল পরিবর্তন আপনা-আপনি কিংবা মানুষের চেষ্টায় হয়েছে__ 
তার বিস্তর নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। বিভিন্ন 
জাতির কুকুর কিংবা পায়রা যে মূলতঃ এক প্রজাতি কিংবা গণ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে তাঁর কৌন সন্দেহ নাই। অথচ তাদের আকৃতি- 
প্রকৃতিতে কত পার্থক্য ! অতএব জীবের আকারপ্রকীর যে বদলাতে 
পারে এবং বদলায় তার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই অনেক 
রয়েছে। আবাদী গাছপাঁল। এবং গৃহপালিত জীবজন্তর্দের মধ্যে ধীরে 
ধীরে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ সেগুলিকে নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির 
পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর উপযোগী করে তুলেছে। হাঁজীর-হাজার, 
কিংবা লক্ষ-লক্ষ বৎসরে এই সকল পরিবর্তন ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে 
নূতন নূতন প্রজাতির সুপ হওয়া মোটেই অসন্তব বলে মনে 
হয় না। 

(৬) ভৌগোলিক প্রমাণ_ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গাছপীলা ও 
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পশুপক্ষীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের 
যে তারা হুবহু একই রকমের নয়; -বীপ হতে ছীপান্তরে একই 
প্রজাতির জীব একটু একটু করে রূপান্তরিত হয়েছে। এ থেকেই 
ডারুইনের মনে ধারণা জন্মে যে একই প্রজাতির জীব পৃথক পৃথক 
পরিবেশের মধ্যে পড়ে অভিব্যক্তির ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে 
পরিণত হয়েছে। অতীত কালের অনেক বিলুপ্ত প্রাণীর পরিচয় 
জীবাশ্ম থেকে পাওয়া গিয়েছে । আবার বর্তমানে যে সকল প্রীণী 
ধরাপৃষ্ঠে রয়েছে তাঁদের পূর্বপুরুষদেরও অনেক অশ্মীভূত কঙ্কাল 
পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়েছে, তার 
সঙ্গে বর্তমান যুগের জীবকুলের বসতিস্থান তুলনা করে এবং প্রতিবেশের 
যেরূপ পরিবর্তন কালক্রমে ঘটেছে তারও বিচার করে বৈজ্ঞানিকেরা 
অভিব্যক্তির স্ুপ্পউ আভাসই-দেখতে পেয়েছেন 

(৭) শ্রেণীবিভাগের অল্প্টতা__গাঁছপালা ও জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ 
করতে গিয়ে পণ্ডিতের! অনেক সময়ে মুশকিলে পড়েন। এরূপ জীব 
কিংবা উদ্ভিদ প্রায়ই ভীদের হাঁতে পড়ে যাকে এ প্রজাতিতে রাখবেন 
কিংবা ও প্রজাতিতে রাখবেন কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেন ন৷ ৷ 
এই নিয়ে তীদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ এবং বিরোধের সৃষ্টি পর্যন্ত হয়। 
এক গণভুক্ত বিভিন্ন প্রাণী পর পর সাজীলে একটির পর একটি এমন- 
ভাবে মিশে যায় যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট প্রজাতির 
বিভাগ কর! বড়ই দুরহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ প্রজাতির 
সংজ্ঞানির্দেশ খুবই কঠিন। এথেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যেন একই 


৯৩ 
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বাদি 


জীবনধারা, বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রমাভিব্যক্ত হয়েছে, কোথাও সম্পূর্ণ 
ছেদ নাই। 

বিভিন্ন গণ কিংবা বর্গের মধ্যে পার্থক্য যদিচ গভীর তবুও তাদের 
পরস্পরের মধ্যেও সংযোগচিন্ন বিস্তর পাওয়া গিয়েছে। এমন অনেক 
জীব আছে যে গুলিকে এ গণে রাখা হবে কিংবা ও গণে রাখা হবে, 
_-এবরগে রাখা হবে কিংবা ও বর্গে রাখা হবে__-তা নির্ণয় করা খুবই 
কঠিন। সুতরাং মনে হয় যে গণ এবং বর্গের পার্থক্যও অলঙ্ঘনীয় 
নয়। . 


জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ 
সমগ্র জীবজগৎ দুটি ‘সর্গে' বিভক্ত,_বথা উদ্ভিদসর্গ ও প্রাণিসর্গ । 
সর্গের ক্ষুদ্রতর বিভাগের নাম পর্ব । এ রকম ভাবে পর্ব হতে “শ্রেণী” 
শ্রেণী থেকে “বর্গ” বর্গ থেকে গোত্র” গোত্র থেকে গণ, গণ থেকে 
প্রজাতি, প্রজীতি থেকে প্রকার'_প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর 
বিভাগের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল বাংলা শব্দ, ও তাঁদের ইংরেজী 
প্রতিশব্দগুলি শিখে রাখলে প্রাণিবিজ্ঞান” পড়বার পক্ষে খুব সুবিধা 
হুবে। নীচে এর একটা! তালিকা করে দেওয়া হল। * | 
সর্গKingdom. 
পর্ব—Phylum. 
শণী-_01995. উপশ্ৰেণী Sub-class. 
বর্গ0৷der. উপবর্গ_Sub-order. 
গোত্ৰFamily. 
| Tণ— Genus. 
প্রজীতি--91290165. 
প্রকার Variety. 
ধরা যাক'আমরা জীবজগতে গৃহপালিত যার্জারের স্থান নির্দেশ করতে যাচ্ছি । 
তা হলে আমাদিগকে এভাবে অগ্রসর হতে হবে। 
সর্গ (Kingdom )- প্রাণী ( Animalia ). 
পর্ব (Phylum )__মেরুদগ্তবিশিষ্ট প্রাণী ( Chordata ). 
শ্রেণী (01255 )- স্তন্যপায়ী ( Mammalia ). 
বর্গ (0:06) মাংসাশী ( Carnivora ). 
গোত্র ( Family )—Felidae. ( বিড়ালাস্ত ) 


গণ ( Genus )—Felis. ( বিড়াল ) 
« প্রজাতি ( Species )—Felis ০॥€5i০৭, ( গৃহপালিত বিড়াল ) 


a৫ 


ভূবিষ্তা, ও জীববিদ্য| অনুযায়ী পৃথিবীর কালবিভাগ 
মহাযুগ রর 


স্থিতিপরিমাণ 


যুগ 


ইংরাজী নাম গ্রীক নাম 
4, Quaternary 6. Pleistocene 
(চতুর্থ মহাযুগ ) ( Pleistos=most চলতি 
+Kainos=new ) r 
3. Tertiary 5. Cainozoic [ বিভিন্ন মতানুষায়ী ] il | 52 
( তৃতীয় হাব)  (Kainos=new ৫০ লক্ষ থেকে ৪ কোটি 4 Miocene. 
+zoon=animal বৎসর 018999505, 
এনে Eocene. 
2, Secondary 4. ওত 
( দ্বিতীয় সহামুগ ) ( Mesos=middle . ১৫-১৪ কোটি বৎসর { Cretaceous 
+zoon=animal 1 Jurassic. 
এত) t Triassic, 
\L 
1. Primary [ 3. Palaeozoic i 
. ৬ Permian. 
(প্রথম মহাযুগ ) (Palaios=ancient ) খান কোচ বংসর | Carboniferous. 
Devonian. 
1 Silurian. 
। Ordovician. 
H বু Cambrian. 
2. Proterozoic ১ 
[ (Proteros=former) * কোট বংসূর এ 
A 1. Azoic [a (=not) 
টি ৮-৮০ 
+z0e(=life) +ic] কচ বর j 
Lifeless 
| বা 
+ Archacozoic 
[arkhaios 


CG 


(=ancient ) 4505 
(31165 )+ic ] 


একবার কষ্ট করে এই নামগুলি শিখে রাখলে বিজ্ঞান পড়বার অনেক সুবিধা হবে। নীচ থেকে উপরের দিকে 
গড়ে গেলে ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠের নিম্নন্তর থেকে উচ্চস্তরের দিকে, ও প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের দিকে যাওয়া হবে । 
. 
৯৬ 


চা 
প্রাণিসর্গের পর্ববিভাগ 

সমগ্র প্রাণিসর্গকে ১২টি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গুলির 
নাম নীচে দেওয়া হল। 

(১) প্রটোজোয়া (Pr০t০Z০৭ ) অর্থাৎ এককৌষ জীব। এই 
পর্বে অন্যুন ১০০০০ প্রজাতি আছে; প্রায় সবগুলিই জলে থাকে। 
কতকগুলি আবার মানবদেহে এবং প্রাণীর*দেহে বাসা বীধে। এই 
পর্বের মধ্যে মানুষের অনেক বড় বড় শত্রু "রয়েছে__যথা; আমাশয়ের 
জীবাণু (91710908), কালাছবরের জীবাণু (Leishmania ), মহা- 
'নিদ্রারৌগের জীবাণু (77008795011) ম্যালেরিয়ার জীবাণু 
( Plasmodium ).। 

(২) পরিফেরা (10718), অর্থাৎ, ছিত্রময় দেহযুক্ত প্রাণী। 
দৃষ্টান্ত স্পঞ্জ । {+ 

(৩) সিলিন্টারেটা (Coelenterata )_ব| একনালী জীব। 
খাঁদ্যবহা নালী ব্যতীত এদের দেহে আর কোন নালী নাই। দৃষ্টান্ত 
_ জেলিফিশ, প্রবাল ৷ 

(৪) প্ল্যাটিহেলমিনথেস (‘Platyhelminthes ) বা চেপ্টাকুমি। 
দষ্টান্ত__ফিতাকুমি, যকৃতের কৃমি । 

(৫) নিমেখেলমিনথেস ( Nemathelminthes )--বা গোল 
কৃমি। দৃুৰ্টান্ত__অন্ত্ের গোল রুমি, হুকওয়াঁম, গৌদের জীবাণু 

(৬) ট্রকহেলমিনথেস-( Trochelminthes ) 

* (৭) মলাক্ষয়ড] (10117500109 ) 
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[বাদ্ধ 


(৮) একাইনোডার্মেটা ( Echinodermata )। এই পর্বের 
প্রাণীদের শরীর কণ্টকাকীর্ণ। দৃষ্টান্ত সামুদ্রিক তারামাছ, শশা- 
মাছ। * 
(৯) আনেলিডা (An৷৷elida)। কতকগুলি আংটি সারিবদ্ধ- 
ভাবে সাজালে যেরূপ হয়, এদের দেহের গঠনও সেইরূপ । দৃষ্টান্ত 
_কেঁচো, জোক । | 

(১০) আর্থপোডা ( Arthropoda )। চিংড়িমাছ, কীকড়া, 
মাকড়সা এবং সব রকম কীটপতঙ্গ এই পর্বের অন্তর্গত । 

(১১) মলাস্ক। ( Mollusca )। ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, কড়ি, 
অক্টোপাস প্রভৃতি এই পর্বের অন্তভু ক্ত ৰ 

(১২) কর্ডেটা (০০rd ) অর্থাৎ মেরুদণ্ড-বিশিস্ট জীব। 
এই পর্বে আছে মাছ থেকে শুরু করে সমস্ত উচ্চতর প্রাণী--ষথা, 
সরীস্থপ, পক্ষী, চতুষ্পদ, বানর, বনমানুব, মানুষ । ! 

প্রথম থেকে একাদশ পর্বের অন্তর্গত সমস্ত জীবই মেরুদগুবিহীন। 
এরা সংখ্যায় বহুল; কিন্তু মেরুদণ্ডীদের তুলনায় এদের দেহ্যনত 
অনেক হান পর্ধায়ের। মেরুদপ্তীদের ভিতরেই দেহের অস্থিসংস্থান, 
বন্রপাতি, সারুতন্থ এবং ইন্দিয়গ্রাম ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় পূর্ণতালাভ 
করেছে। এককোষ জীবের জন্মকাল থেকে কোটি কোটি বৎসর 
অতিবাহিত হবার পর প্রথম মেরুদণ্ডীর আবির্ভাবচিন্ন দেখতে পাওয়া 
যায় সিলুরিয়ান যুগে। জীবজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মেরু" 

দণ্ডীর আবির্ভাব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটন৷। যতদুর জান। যায়, 
: সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী ছিল একপ্রকারের জলচারী মৎস্য । 


ইহা একটি বিলুপ্ত জীবের 
প্রতিকৃতি | ব্যাভেরিয়ার কোন 
শ্লেটপাথরের খনিতে এর 
গায়ের ছাপ অবিকল অবস্থার 
পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের 
* মতে সরীস্থপ থেকে অভিব্যক্তির 
ফলে পাখীর উদ্ভব হয়েছে। 
আকিয়প-টেরিক্সে আমরা! 
দেখতে পাই__বিহঙ্গম ও সরী- 
স্পের একটি সংযোগস্থল ৷ 
গায়ের পালক থেকে সন্দেহ 
থাকে না যে উহা পক্ষিশ্রেণী- 
ভুক্ত। পা ছুটির গঠনও ঠিক 
পাখীর মত, অর্থাৎ আঙুলের 
হাড়গুলি এমন ভাবে সাজানো! 
যাতে সহজেই গাছের ডালে 
বসতে পারে। কিন্তু লেজ 
ছিল মেরুদণ্ডের ন্যায় টুকরো 
* অর্থাৎ সরীস্থপের মত, পাখার 
74 মত নয়। মুখে দাত ছিল, যা 
পাখীদের থাকে না। ডানা ছুটির অস্থিসংস্থান পাখীদের মত নয়, বরঞ্চ সরীস্থপের 
সামনের পা ছুটির ন্যায়। [ চতুপ্পদের বেলায় যা সামনের দুটি ।পা,পাখীদের | 
বেলায় সে গুলোই ডানা, এবং প্রাইমেটবর্গের বেলায় হাত ৷] 


তি 
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অন্টেলিয়ার অদ্ভুত প্রাণী--হৎসচঞ্চু গ্ল্যাটিপান. 


এরা ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম থেকে, ব্রাচ্চা বেরুবার পর তাকে স্তনের দুধ 
খাওয়ায়। স্তনের কিন্তু বোটা নাই | মাতা-প্র্যাটিপানের পেটের অনেক খানি 
জায়গা জুড়ে দুধ চুইয়ে বেরোয়, বাচ্চারা চুষে চুষে খায় । ইছুরের ন্যায় ধারাল 
দাত দিয়ে এরা ঘাটি খুড়তে খুব মজবৃত। চধু এবং পায়ের পাতাগুলি ঠিক 
হাসের মত। প্ল্যাটিপান অধিকাংশ সময জলে থাকে ; কিন্ত মাটিতে গর্ত খুঁড়ে 
তার ভিতরে বাসা বাদে! উহা একাধারে অগুজ,স্তন্তপায়ী, তীক্ষদন্ত। লিপ্তপাদ 
জলচর, গর্তবাসী প্রভৃতি অনেক কিছু। জীবনবৃক্ষে প্র্যাটিপাস এমন একটি 
সংযোগস্থল সুচিত করে বেখান থেকে এই সকল বিভিন্ন শাখা বেরিয়ে থাকবে । 


এর বাচ্চা কড়া আঙুলের মত ছোট এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। 
মাতা-কাঙ্গারুর-পেটের নীচে একটি থলি আছে। শিশু কা্গারু সেই থলির ভিতর , 
দ্বিতীয়বার জঠরবাস করে যখন একটু বড় ও শক্ত হয় তখন বাইরে আনে । 
কাঙ্গারুতে আমরা দেখতে পাই অওজ ও স্তত্যপারীর মাঝামাঝি জীব । 

১০১ 


গরু খরগোন মানুষ 
কতটুকু পার্থক্য ? বৈজ্ঞানিকদের মতে এই সাদৃশ্য অভিব্যক্তির অন্যতম 


প্রমাণ। জগাবস্থায় প্রত্যেক উচ্চবর্গের জীবই যেন নিজেদের অভিব্যক্তির ধারা! 
আগাগোড়া সংক্ষেপে অভিনয় করে নেয় । 


১০২ 


৩। পেলিওজয়িক মহাযুগ। 


৬ প্রিষ্টোসিন মহাযুগ 


৫। কেইনোজয়িক 
মহাধুগ 


পানিয়ান যুগ 
কাবনিফেরান যুগ 


ডিভোনিয়ান যুগ 


দিলুরিয়ান যুগ 


অর্ডোভিশিয়ান যুগ 
ক্যান্বি য়ান যুগ 


২। প্রোটারোজয়িক মহাযুগ 
১। এজয়িক মহাযুগ 


জীবনধারার ক্রমবিকাশ 


মানবের ক্রমবধণান প্রাধান্য । কৃষি ও পশুপালনের দ্বারা উদ্ভিদ 
ও ইতর প্রাণীর অভিব্যক্তির ব্যাপারে মানুষের হস্তক্ষেপ । 
আধুনিক গাছপালা ও জীবজন্থর আবিভাব। প্রাণিজগতে 
স্তন্যপায়ী বর্গের প্রাধান্তপ্রতিষ্ঠা। 
উন্নতশ্রেণীর সপুপ্পক গাছপালা এবং বর্তমান কালের তৃণভোজী 
ও মাংসাশী জীবজন্তর অধিকাংশ আবিভূতি এবং ক্রমাভির্যক্ত 
হয় এই মহাধুগেই | 

প্রাইমেটবর্গের আবির্ভাব ও ক্রমাভিব্যক্তি | 


সরীক্ষপের_ প্রাধান্য । সমগ্র মেসোজয়িক মহাযুগকেই 
বলা হয় সরীস্থপ-যুগ । কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, টিকটিকি, 
গিরগিটি প্রভৃতি যত রক্ম সরীস্থপ আমরা এখন দেখতে পাই 
তার! তখন ছিল সংখ্যায় ও রকমারিতে অগণিত । কতক- 
গুলির ডান৷ ছিল এবং সামান্য উড়তে পারত! আর কতক- 
গুলি ছিল অতিকায়, এমন কি ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা । 
ক্রিটেশিয়াস যুগে এরা বিলয়প্রাপ্ত হয়। 

উদ্ভিদরাজ্যে সপুষ্পক বৃক্ষ এবং প্রাণিরাজ্যে পক্ষীর আবিভীব 


স্থলে অপুপ্পক গাছপালার বৃদ্ধি ও প্রসার। 
উদ্ভিদ ও প্রাণী কতৃক স্থলভাগ আক্রমণ | ডাঙায় পোকা- 
মাকড়, বিচ্ছু এভূৃতি ৷ উভচর প্রাণীর আবির্ভাব । 

সমস্ত জলাভূমি জুড়ে থামের মত প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। 
এসকল বনানী থেকেই কয়লার খনির উৎপত্তি হয়েছে। 
জলে অসংখ্য মাছ | এজন্য এর অপর নাম মত্স্তযুগ | 
নানাজাতীয় .অপুপ্পক উদ্ভিদ । প্রকাণ্ড বড় বড় 
শৈবালজাতীয় বৃক্ষ। স্থলভাগ এখনো উদ্ভিদশূহ্য ও প্রাণী- 
{বহীন। কিন্তু উপকূলের ধারে ধারে অসংখ্য বৃক্ষুল্মলতা 
যেন সদর্পে চলেছে স্থলভাগ আক্রমণ করতে! সেই ঘন 
বনানী পোকামাকড়ে ভতি । 
ট্রাইলোবাইটদের সংখ্যাহাস | এরাকনিড' নামক প্রকাণ্ড 
সামুদ্রিক বিচ্ছ এবং নানাবিধ জলচর মাকড়শা । যৎস্যের 
অর্থাৎ প্রথম মেরুদণ্ডীর আবিভাব । 
জলৌকাঁ, শামুক প্রভৃতির সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। 


বহুবিধ শামুক,ঘিদল বিশ্ুক,একিনোডাম, সিলিন্টারেট প্রভৃতি | 


সমুদ্রজাত ছোট ছোট উদ্ভিদ, স্পঞ্জ, কীট পোকা ও 
ট্রাইলোবাইট নামক কবচী। 
জীবের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওা যায় নি। 


স্তন্যপায়ী শে 
Class Mamma 


Sub Class ]. উপশ্রেণীঁ-১ 
Prototheria (যাদের স্তনে কৌটা নাই ) 


প্র্যাটিপাস্‌, শুক্কবিশিষ্ট প্িপীলিকাভঁক ৷ লুল 
বিভাগ (ক) Metatheria (১1৭১০134119) | 
/ রি | 
যাদের অঙ্ধ-গভ আছে ] 
ৰ Los | 
Order I 3১ Order IL বগ—2২ বৰ্গ = ১, Edentata 
Polyprotodontia Diprotodontin ( দন্তবিহীন ) 
আপোসাম (07095511219). উদ্বাট ( Wombats ),  স্থ, আর্মীডিলো । 
ব্যাপ্ডতিকুট (98700109015) কাঙ্গার 
& বর্গ২, Cetacea 
(সামুদ্ৰিক) 
তিমি, শুশুক, ডলফিন 


ক) Ungulata vera ( Digitigrade ) 
(বারা ক্ষুরে ভর দিয়া হাটে ) 


{ 
(এ) Sub-ungulata (plantigrade 
(বারা পায়ের পাতায় ভর দিয়া হাটে ) 


| 
উপবর্গ (১) উপবর্গ ৃ ২) উপ (১) 
Perisso-dactyla 40619071018. 17519001064, Pro 
(একক্ষুর বিশিষ্ট) (যুগ্ম-ক্ষুর) (শু ড়ওয়! 
ঘোড়া, গাধা, জেব্রা, - ০ এ 
টাপির, গপ্ডার না অব 
উট, গরু, ছাগল, শুকর, হিপোপটেমাস 


র বর্গবিভাগ ৃ - 
] (স্তন্যপায়ী শ্রেণী) | 


Sub Class IIL, উপশ্রেণী_২ 


t ও 
J Theria (যাদের স্তনে বোটা আছে ) 
বিভাগ (খ) Butheria 
4 ( যাদের অস্ক-গভ নাই )' 
LIE ঃ যা, রঃ 
1--৩, Sirenia বর্গ __৬, Rodentia | ব্গ—৮, Chiroptera 
 জলচর-) ডুগং তৌক্ষদ্ত) (ডড়্‌ কু ) বাদুড়, 
ইদুর, খরগোস, Flying Fox. 
বীভার, সজারু। 
বৰ্গ, Ungulata ব্গ—e E বর্গ__৭, Insectivora 
AYnivOre ( পতঙ্গাশী ) 
(ক্ষুৱবিশিষ্ট ) Carnivora £ 
) চো, সজারু 
টি ) ছু 

y উপবর্গ (১) উপবর্গ (২) বৃ 

Cornivora Vera Pinnipedia Primates. 
রী সিংহ, ব্যাত্র, বিড়াল (জলচর ) (প্ৰাইমেট), 
বগ (২) (Felidae) ; নেকড়ে উদবিড়াল, শীল, টাসিয়াস্‌, 
১১০0. মি ডি ওয়ালরাস লেমুর, বানর, 
এ. a রশ 5 ভ 1 চা 

) হাতা i ১১2 বনমানুষ, 
(ursidoe) ; উইসেল জন 


(weasels) ; ওটার 
(otters) 


অভিবাক্তিবাদ 


গাছপালা ও নিলবর্গের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতি 
বৎসরেই বহু চারাগাছ ও সন্তানসন্ততি জন্মে। একটি গাছে বহু বীজ 
হয়। একটি পোকা, সাপ, ব্যাঙ অথবা মাছ অসংখ্য ডিম পাঁড়ে। 
যদি কোন এক একার উদ্ভিদ কিংবা জীব অবারিতভাবে বংশবৃদ্ধির 
সুযোগ পায়, তা হলে উহ| অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে 
ফেলবে । ধরা যাক একটা ধানগাছে ৫০টি ধান জন্মে। সেই পঞ্চাশটি 
ধান থেকে দ্বিতীয় বৎসরে হবে পঞ্চাশটি ধানগাছ। তা থেকে তৃতীয় 
বসার হবে ৫০ ৮৫০ অর্থাৎ ৫০২ সংখ্যক গাছ, চতুর্থ বৎসরে হবে 
6০, পঞ্চম বৎসরে ৫০", ইত্যাদি । এই হিসাবে ১৫২০ বছরের ' 
মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ধানের চারায় ভরে যাবে। কোন কোন সাপ 
বছরে সহআধিক ডিম পাঁড়ে। সেই হাজার হাজার বাচ্চার প্রত্যেকটি 
থেকে দ্বিতীয় বৎসরে আরো হাজার হাজার বাচ্চা জন্মীবে। এই 
হারে বছর দশেকেই সমস্ত পৃথিবী জলে স্থলে সর্বত্র শুধু সাপে 
কিলবিল করতে থাকবে। কিন্তু আমর! দেখতে পাই যে বস্তুতঃ এরকম 
হয়ন|। না হবার কারণ এই যে জীবজগতে একে অপরের ভক্ষ্য ; 
__বংশবিস্তারের কাজ অবাধে চলতে পারে না। 

প্রত্যেক জীব চেষ্টা করছে নিজ বংশের বিস্তৃতি ঘটাবাঁর জন্যে 
“এর ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছে__অতি নিদারুণ জীবনসংগ্রাম। একদিকে 
হরিণ চেষ্টা করছে ক্রমাগত নিজের বংশবৃদ্ধি করতে, অপরদিকে বাঘ 


১০৬ 


অভিব্যক্তিবাদ 


চেন্ট করছে হরিণকুলকে নির্মূল করতে ৷ কোন মুক্তস্থানে হয় ত একটি 
'শিমুলগাছ ও একটি শালগাছ পাশাপাশি জন্মেছে । তাঁদের বীজ চার দিকে 
ছড়িয়ে পড়বে এবং ত। থেকে অসংখ্য চারা গজাবে। এখন শিমুলের 
চারা ও শালেরু চারাগুলি পাল্লা দিয়ে বড় হতে থাকবে_ কে কাকে 
হারাতে পারে। যদি শিমুলের চারাগুলি আগে লম্বা হতে পারে, তা 
হলে শীলের চারাগুলিকে তারা সূর্যের আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত 
করে একেবারে পিষে মারবে । এইজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, 
. যদিও অসংখ্য রকমের গাছপালার বীজ বাতাসে সর্বত্র নীত হচ্ছে 
তবুও অরণ্যের কোথাও কেবল শিমুল গাছ কোথাও শুধু শালগাছ 
ইত্যাদি। জমির পরিমাণ এবং মাটির রস অফুরন্ত নয় , মাটি যে রোদ 
রাতাস পায় তার পরিমাণও সীমীবন্ধ। অতএব অগণ্য গাছপালার 
স্থানসন্কুলান এবং জীবিকাসংস্থান পৃথিবীতে হতে পাঁরে নাঁ। জীবন- 
সংগ্রামে বিভিন্ন গাঁছপাঁল৷ পরস্পরের প্রতিদন্দী। আবার একই 
রকমের উত্ভিদও এই ব্যাপারে একে অন্যের প্রতিদন্্বী। যদি একহাঁজার 
পাটের চাঁরা ঘনসন্গিবিষ্ট হয়ে একখণ্ড জমিতে জন্মে তবে তাদের মধ্যে 
যেগুলি সতেজ সেগুলি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে অপেক্ষাকৃত দূর্বলগুলিকে 
পিষে মারবে। পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ, মাছ, পশুপক্ষী প্রভৃতি 
সমস্ত শ্রেণীর জীবের মধ্যে এই একই কাণ্ড চলছে। 
এই প্রতিদন্দিতা ও রেষারেষির ব্যাপারে দলাদলিও যে না 
আছে তা নয়। কেউ কারো সাক্ষাত্ভাবে শত্রু, কেউ সাক্ষাৎভাবে 
মিত্র, কেউ বা পরোক্ষভাবে শত্রু কিংবা মিত্র। বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ- 
ভাবে শক্ৰ ; কারণ হরিণ তার ভক্ষ্য । জঙ্গলের অপরাপর তৃণভোজী 
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পশু সাক্ষাৎভাবে হরিণের শক্র নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে শত্রু ; যেহেতু 
হরিণের ভোজ্য তৃণসম্তারে তাঁরা ভাগ বসাচ্ছে। এই দৃষ্টান্তেই. 
ঘাসকে বলতে পারি বাঘের অপরোক্ষ মিত্র ; কারণ ঘাস যত বেশী 
হবে হরিণ, গরু, মোষ প্রভৃতি পশুর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ 
বাঘের ভক্ষ্য প্রাণীর সেই অনুপাতে প্রাচূর্ধ হবে। প্রত্যেক গাছপালা! 
ও জীবজন্তু নিজে বাচবার জন্য ও নিজের বংশবিস্তারের জন্য যথাসাধ্য 
‘চেণ্ট! করে এবং সেরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে তারক কখনো মৃদু, 
কখনো কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই সংগ্রামে সাফল্যের 
উপরেই বীচা না-বাঁচা নির্ভর করে । 

জীবনসংগ্রাম শুধু প্রতিদ্বন্থীদের মধ্যেই নয়, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গেও । 
জীবনসংগ্রামে জয়-পরাজয়ের বিচার করতে গেলেই প্রতিবেশের কথা৷ 
বলতে হয়। কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী যে'আৰেন্টন অথবা পারিপািক 
অবস্থার মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় প্রতিবেশ'। প্রতিবেশের সঙ্গে 
এটে উঠতে না৷ পারলে কোন প্রাণীই টিকে থাকতে পারে না। ধরা 
যাক তিব্বতের কুকুর ও আমাদের দেশী কুকুর । তিব্বত ভয়ানক ঠাণ্ডা 
দেশ, প্রায় সারা বছর সেখানে বরফ পড়ে। সেখানকার দারুণ শীতে 
লন্বধ। পশম না হলে কোন জানোয়ারের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব । 
পন্ব। ও ঘন পশমের জোরেই তিব্বতের কুকুর সেখানকার বরফের 
রাজ্যে টিকে আছে। কিন্তু ্রপ্মপ্রধান দেশে ওরূপ লম্বা পশম হবে 
বেঁচে থাকার অন্তরায় । 

প্রত্যেক গাছপালা এবং জীবজন্থর দেহ ও স্বভাব এমন ভাবের 
ইওয়া চাই যাতে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে, অথবা 
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আরেকভাবে বলতে গেলে, -প্রতিবেশের সঙ্গে নিজকে মানিয়ে 
চলতে পারে। গাছপালা ও জীবজন্তর পক্ষে প্রতিবেশকে ভেঙ্গে গড়ে 


. নিজের উপযোগী করা সম্ভবপর নয়। মানুষ বিজ্ঞানের বলে নিজের 


প্রতিবেশকে যৎসামান্য আয়ন্তাধীনে এনেছে_কিন্তু তাও বিশেষ 
বর্তব্যের মধ্যে, নয়। ব্যাপক কিংবা গভীরভাবে প্রতিবেশের 
পরিবর্তন সাধিত করা৷ এখনো মানুষের সাধ্যাতীত। . অতএব ইতর 
প্রাণী কিংবা মানুষ সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকবার জন্যে আবশ্যক-_ 
প্রতিবেশের লঙ্গে নিজকে মানিয়ে চলাঁ। একে বলা হয় 
অভিযোজন । j 
যে কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর পক্ষে অভিযোজনই হল পৃথিবীতে 
টিকে থাকবার উপায় । যার অভিযোজন যত প্রকৃষ্ট তার পক্ষে 
জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার সম্ভাবন| তত বেশী। সংগ্রাম কঠোর হলে 
যার! যোগ্যতম তাঁরাই শুধু টিকে থাকে, অপর সকলে ধরাশায়ী হয়। 
ডারুইন এর নাম দিয়েছেন ‘যোগ্যতমের উদ্বর্তন? ( Survival of 
{he Fite )। এই মোলায়েম কথাটির অন্তরালে একটি কঠোর 
নিক্ষরুণ সত্য প্রচ্ছদ রয়েছে। সোজা ভাষায়, ব্যাপারটিকে 
“যোগ্যতমের উদর্তন” না বলে, বলতে হয় ‘দুর্বলের বিতীড়ন' । জীবন- 
সংগ্রাম যেন প্রকৃতির এক বিরাট ছাটাই-কল। যারা প্রতিবেশের 
সঙ্গে ঠিক ঠিক ভীবে অভিযোজন করতে পারছে না,_-এই ছাঁটাই- 
কলের সাহায্যে প্রকৃতি তাঁদিগকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে দিচ্ছেন। 
অভিযোজন কি করে সাধিত হয় ত! বুঝবার জন্তে একটি বিষয় 
তলিয়ে দেখতে হবে। পিতামাতার সঙ্গে জন্তান-সন্ভতির সাদৃশ্য 
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যথেষ্ট থাকে; কিন্তু তারা হুবহু পিতামাতার মত হয় না। মানুষের 
মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এক ম-বাপের সন্তান দুই ভাই কিংবা 
বোন ঠিক একরকম নর। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বেলায়ও তাই । 
সাধারণতঃ আমরা মনে করি সব ধানের গাছ, সব পিঁপড়ে, সব ইছুর- 
ছান! বুঝি কারখানায় তৈরি নিব অথবা পেন্সিলের বায় ঠিক একই 
রকমের ও একই পরিমাপের” তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ 
নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা. করে দেখলে দেখা! 
যায় যে একটি সরিষা গাছ ঠিক আরেকটির মত নয়, একটি চড়ইপাখী 
হুবহু আরেকটির মত নয়। পিতামাত। হতে সন্তানের এই যে অল্প- 
স্বল্প (জীব বিশেষে সৃন্গনাতিসূঙ্ম ) প্রতেদ_ একে জীববিজ্ঞানের 
ভাষায় বলা হয় ‘প্রকারণ’ ( Variation )। প্রকারণ যখন সুন্মন 
মাত্রার না হয়ে গভীর মাত্রার হয় তখন তাকে বলা হয় পরিব্যক্তি 
(Mutation )। একই রকম বীজ থেকে উৎপন্ন বেগুন ক্ষেতে দেখ! 
গেল যে নিরানববইটি গাছেই বীজ অনুযায়ী বেগুন ফলেছে, কিন্ত বাকী 
একটি গাছে রাক্ষুসে আকারের কিংবা হয় ত কোন সম্পূর্ণ নূতন রং 
কিংবা স্বাদের বেগুন ফলতে আরন্ত হয়েছে। এই নুতন রকমের 
বেগুনের বীজ থেকে যখন আবার ফসল উৎপন্ন কর! হল তখনো দেখা 
গেল যে নবাগত বৈশিষ্ট্য অথবা গুণ যথাযথ বজায় রয়েছে। এরূপ 
স্থায়ী ও গভীর মাত্রার প্রকারণের পারিভাষিক নাম পরিব্যক্তি। 
প্রকারণ--জীবনসংগ্রামে জীবের সহায় অথবা অন্তরায় হতে 
পারে। ধরা যাক একটা টিয়াপাবীর নানা রংয়ের বাচ্চা হল, কোনটা 
লাল, কোনটা শাদা, কোনটা সবুজ ইত্যাদি। শাদা ও লাল বাচ্চাগুলি, 
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নীড় থেকে বেরোলেই চিল, বাজ প্রভৃতি শিকারী পাখীদের দৃষ্টিতে 
পড়বে এবং তাদের পেটে যাবে । অপর পক্ষে সবুজ রংয়ের বাচ্চাগুলি 
সহজেই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারবে,_-পাতার রংয়ের 
সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিশে যাবে, ধ্রবং তারা সহজে শিকারী 
পাঁখীদের. চোখে পড়বে না। এদের সন্তান-সন্ততি প্রায়শঃ সবুজ 
রংয়ের হবে, অল্প-্বপ্ন যে কটি অন্ত রংয়ের হবে সেগুলি শক্রহস্তে বিন. 


হবে-প্রকৃতির ছাঁটাইকল তাদ্দিগকে ছেঁটে ফেলে দিবে । অনেক 


পুরুষ পরে হয়ত সবুজ রংয়ের টিয়া ছাড়া, আর কোন রংয়ের টিয়৷ 
থাকবে না। এইভাবেই আমাদের দেশের সবুজ টিয়ার উৎপত্তি হয়ে 
থাকবে। তারা যে প্রতিবেশে বাস করে তাতে সবুজ রং জীবন- 
সংগ্রামে সাঁফল্যলাভের পক্ষে খুব সহায়ক; অতএব অপর সকল 
রংয়ের টিয়ার সঙ্গে প্রতিদন্দিতায় তারাই টি কে গিয়েছে। 

আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হৃদুর অতীতকাল ; হাজার হাজার 
বছর আগেকার কথা । আফ্রিকার প্রান্তরে বহুসংখ্যক জেব্রা চরে 
বেড়াচ্ছে ; সবগুলির গায়ের রং যে ডোরা-কাঁট। ত নয়, পালের মধ্যে 
নানা রংয়ের জেব্র। রয়েছে। তৃণসম্তার প্রচুর থাকাতে এবং বহিঃশক্র 
বিশেষ না থাকাতে জেত্রাকুল সংখ্যায় বেড়েই চলেছে, __এমন সময়ে 
সেই প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল একদল সিংহ। তাঁরা এসেই মহা৷ 
উল্লাসে জেব্রা-শিকারে লেগে গেল। দেখতে দেখতে জেত্রাকুল ব্বংস 
হতে লাগল। যেগুলি বেশী দ্রুত দৌড়াতে অসমর্থ, সেগুলিই আগে 
মার! পড়ল ৷ যেগুলির প। অপেক্ষাকৃত লম্ব। ও মজবুত, এবং যার! দ্রুত 
দৌড়াতে সক্ষম, তারা প্রথমে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে লাগল। 
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কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? সিংহদের মধ্যেও কতকগুলি ছিল 
শিকার ধরতে লাগল । তখন জেত্রাদিগকে অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল 
হতে হুল আত্মগোপনের উপরে । সিংহ দেখলেই ঝোপে-জজলে, 
গাছপালার আড়ালে জেত্রারা লুকৌয়। কিন্তু যেগডালির গায়ের রং 
শাদা, কিংবা হলদে তাদের পক্ষে লুকানো তত সহজ নয়__-তাঁদিগকে 
অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলির গাঁয়ের রং ডোরাঁকাটা' 
তাদের পক্ষে লুকানো অপেক্ষাকৃত সহজ । গাছের ডাল-পাঁতার ফাকে 
ফাকে রোদ ঢুকে যে আলোছায়ার স্থষ্টি করে তাতে ডোরা-কাটা 
জানোয়ার দাড়িয়ে থাকলে সহজে দৃষ্টিতে পড়ে না। জীবন-সংশ্রীম- 
রূপ প্রকৃতির ছাটাইকলে প্রথমে ছাঁটাই হল মন্থরগামী জেত্রাদল, = 
তারপরে ছাটাই হল হলদে, শাদা প্রভৃতি রংয়ের জেব্রা ; টিকে রইল 
শুধু তারা যারা দ্রুতগামী এবং যাদের গাঁয়ের রং ডোরাকাটা। 
জেব্রাকুলের সংখ্যাহীসের দরুণ অপরদিকে সিংহদের খাগ্ঠ ক্রমশঃ 
দুল ভ হতে লাগল। যে সকল সিংহ অপেক্ষাকৃত অধিক ভ্রুতগামী ও 
তীঁক্ষদৃঠি-সম্পন্ন তারাই কিছু কিছু শিকার ধরতে পারল, অন্যান্যপ্তুলি 
ক্রমে উপবাসে খিন্স হয়ে মারা পড়ল। প্রকৃতির ছাঁটাইকলে মন্থরগামী 
সিংহেরা এভাবে ছাটাই হয়ে গেল *। ক্রমশঃ সিংহ এবং জেব্রা_:এই 


* জীবন-সংগ্রাম কিরূপে নূতন “প্রকার, কিংবা “প্রজাতি গঠনে সাহায্য 
করে তার ছুটি সহজ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। দৃষ্টান্তগুলোকে 
সহজবোধ্য করবার জন্তে বাস্তব জীবনের জটিলতা কতক বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। 
সুদুর অতীতে যে এরকম সব ব্যাপার ঘটেছে ত! অবশ্যি বৈজ্ঞানিকদের অনুমান | 
পরাক্ষা দ্বারা এসকল অনুমানের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। একটা খুব সহজ 

১১২ 


অভিব্যক্তিবাদ 


উভয় প্রজাতির প্রাণী একটা স্থিতিসাম্যের অবস্থায় পৌঁছল, কেউ 
একেবারে নির্মূল হল না।. জেত্রাদের বংশবৃদ্ধি এমনি হারে হয় যে 
প্রত্যহ কতকগুলি সিংহদের দ্বারা নিহত হলেও তাদের মোট সংখ্যার 
বিশেষ তারতম্য ঘটে না। সিংহের! জেত্রার তুলনায় অনেক কম 
সংখ্যায় টিকে এরইল। নিজেদের দেহধারণের জন্যে ছুটি চারটি জেব্রা 
তারা যেমন করে হোক শিকার করে ; কিন্তু তাদের প্রয়োজন কিংবা 
শিকারের সামর্থ্য এমন বেশী নয় যে জেক্রাকুল নির্মূল হয়ে যায়। 
প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক বিপর্যয়ের পরে এরূপ একটা স্থিতিসাম্যের 
অবস্থা উৎপন্ন হয় বলেই আমরা দেখতে পাই যে,_যাদের পরস্পরের 
মধ্যে নিত্যবৈরিতা কিংবা খাগখাঁদক সম্পর্ক_এমন অনেক প্রাণী 
একসঙ্গে বাস করছে, অথচ একে অপরের দ্বারা একেবারে নির্মূল হয়ে 
যাচ্ছে না। / 

উপরে বর্ণিত সব কথাগুলি একত্র করে জীবজগতে অভিব্যক্তি 
সম্পর্কে ডারুইনের ব্যাখ্যা দীড়াচ্ছে এরূপ। জীবজগতে আপনা- 
আপনি নানা বৈচিত্র্যের (প্রকীরণের ) উদ্ভব হচ্ছে। প্রত্যেক 


পরীক্ষার উল্লেখ কর! হচ্ছে। ডি কেসনল! (191 ০৫১০০1% ) নামক বৈজ্ঞানিক 
(১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ) ২০টি সবুজ এবং ৪৫টি কট রংয়ের গঙ্গাফড়িংকে খুব সরু রেশমী 
সুতা দিয়ে সবুজ ঘাসের উপর বেঁধে রাখেন। উনিশ দিন পরে কেসনলা৷ দেখতে 
পান যে ৩৫টি কটা রংয়ের ফড়িং পাখীদের পেটে গিয়েছে; কিন্তু সবুজ রংয়ের 
ফড়িং তত সহজে পাখীদের নজরে ন! পড়াতে সবগুলিই বেচে আছে । আরেক 
জায়গায় শুকনো ঘানের উপর ২০টি কটা এবং ২৫টি সবুজ রংয়ের কড়িংকে বেধে 
রাখা হয়েছিল। সেখানে ১১ দিনের মধোই সবুজ রংয়ের সবকটি ফড়িং সাবাড় 
হয়ে যায়; কিন্ত উনিশ দিন পরেও কটা রংয়ের সব কটি কড়িংকে জীবিত দেখা 
যায়। 


৮ ১১৩ 


বিদ্ধি 


প্রজাতির জীবের জন্তান-সন্ভতির মধ্যে বহু প্রকারণ দেখা যায়। 
প্রতিবেশের অনুকূল প্রকারণ নিয়ে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মে 
তাঁরাই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকে,অপর সবগুলি প্রকৃতির ছাঁটাইকলে 
ছাটাই হয়ে যায়। সন্তান-সন্ততি সবগুলি যে একই প্রাতিবেশে থাকবে 
তার কোন নিশ্চয়ত। নাই ; ঘটনাচক্রে তাঁরা বিভিন্ন প্রাতিবেশের মধ্যে 
গিয়ে পড়তে পারে। একই গাছের বীজ বাযুভরে কিংবা পাখীর 
ঠোঁটে হয়ে দুরদুরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে । একই মাছের ডিম অথব। ছানা 
নদীর কিংবা সমুদ্রের আোঁতে দিকে দিকে চলে যাঁয়। পশুপক্ষীর 
মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে। কতক জীবজন্তু ও গাছপালা 
আবার মানুষের প্রযত্বে নানা দেশদেশান্তরে চালান হচ্ছে। যে উদ্ভিদ 
কিংবা প্রাণী যেরূপ প্রতিবেশের মধ্যে পড়বে সেখানেই তার অভি- 
যোজন হওয়া চাই, নতুবা সে বিনষ্ট হবে। উপরের দৃন্টান্তগুলিতে 
আমরা দেখেছি যে প্রকীরণের সামান্য প্রভেদের উপরেই অনেক সময় 
অভিযোজন নির্ভর করে। অভিযৌজনের ফলে এবং প্রতিবেশের 
পার্থক্যের দরুণ, প্রকারণজনিত প্রভেদ বংশীনুক্রমে ক্রমশঃ গভীরতর 
হতে থাকে। বহু পুরুষের" ব্যবধানে একইরকম জীবের সন্তান-সন্ততির 
মধ্যে প্রভেদ অবশেষে এত বেশী হয়ে দাড়াতে পারে যে তার! ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের (৪161) জীব বলে সহজেই গণ্য হয়ে পড়ে । অনেক 
পুরুষের ব্যবধানে এবং প্রতিবেশের বৈচিত্রের ফলে তাদের পার্থক্য 
ক্রমশঃ আরো গভীর হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি, গণ, বর্গ প্রভৃতির স্থষ্টি 
হয়। এগুলি অবশ্যি হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যাপার । 
নীচে একটি নক্সা দারা এই পরিবর্তনের ধারাকে সূচিত করা! হল। 


১১৪ 


আভব্যাক্তবাদ 
[ ভগ্রাগুলির উপরের সংখ্য! পুরুষের ( Generations ) জ্ঞাপক, 
নাচের অক্ষরগুলি অভিযোজনের স্ুচক | 


অ--প্রকারণ ও প্রতিবেশের মধ্যে সামঞ্রন্যের ফলে অনুকুল অবস্থার সৃষ্ট 
হয়েছে ও জীবনসংগ্রামে জীব জয়ী হয়েছে। 


প্র প্রকারণ ও প্রতিবেশের মধ্যে গরমিল হওয়াতে প্রতিকূল অবস্থার 


স্‌টি 
হয়েছে ও জীবনসংগ্রামে পরাভূত হয়ে জীব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ] 
11677 
| | ] | Lesa ] 
১ ১ ১ ১ ০ ১ ১ 
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ক. ও খ এই: ছুটি জীব তাদের মূলপুরুষ থেকে প্রত্যেকে হাজার 
পুরুষ ব্যবধানে আছে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের প্রতিবেশের মধ্যে 


১১৫ 


বিদ্ধি 


গিয়ে পড়েছে। মূলপুরুষের বহু শাখা-প্রশাখা বিলুপ্ত হয়ে এই দুটিই 
অবশিষ্ট রয়েছে। পরস্পর দুহাজার পুরুষের ব্যবধানে এবং প্রতি- 
বেশের পার্থক্যে মূলপুরুষ থেকে তারা এতদূর বদলে গিয়েছে যে 
তাদিগ্রকে আর এক গোষ্ঠী’ বলে চেনা যায় না; তাত ছুই বিভিন্ন 
প্রকার" কিংবা প্রজাতি'তে পরিণত হয়েছে। অভিব্যক্তির ধারা 
এখানেই শেষ হয়নি ;_ক এবং খর সন্তানসন্ভতির সুত্র ধরে আরো! 
চলতে থাকবে । 

জেব্রা ও সিংহের দৃষ্টান্তে স্থিতিসাম্যের কথা বলা হয়েছে। সমন্ত 
পুথিবীব্যাপী চিরস্থায়ী ভাবে স্থিতিসাম্যের অবস্থা ঘটলে জীবজগতের 
অভিব্যক্তি একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা 
কখনো। ঘটে নি এবং ভবিষ্যতে ঘটবার সম্ভাবনাও দেখ! যাচ্ছে 
না। স্থানে স্থানে সাময়িক ভাবে সাম্যাবস্থা ঘটে; কিন্তু কালক্রমে 
প্রতিবেশের পরিবর্তন না হয়ে যায় না। তখন আবার সব 
ওলট-পালট হয়ে যাঁয়। এই ভাবেই জীবজগতের অভিব্যক্তি চিরকাল 
ধরেচলে এসেছে। ভূপুষ্ঠের শীতাতপ যুগে যুগে এক রকমভাবে থাকে না। 
পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন আবরণ থাকাতে ভূগর্ভের উ্তে। ও উহার 
ক্রমাগত অপচয় আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলকি 
করতে না পারলেও এটা সত্যি যে ভূগোলক ক্রমশঃ শীতল হচ্ছে। আবার 
ূর্ঘ থেকে ভূপৃষ্ঠে যে আলো ও উত্তাপ আসে, যুগে যুগে তার প্রভূত 
তারতম্য ঘটে । প্রথমতঃ পৃথিবীর কক্ষপথ চিরকাল একরকম থাকে না। 
সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ্নক্ষত্রের টানাটানির ফলেই পৃথিবীর কক্ষপথ 
রচিত হয়েছে। কখনো বড় বড় গ্রহ একসঙ্গে পৃথিবীর কাছাকাছি 
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এসে পড়ে, আবার কখনো তারা দুরে সরে যাঁয়। ফলে এই হয় যে 
পৃথিবীর কক্ষপথ কখনো হয় প্রায় বৃত্তাকার, কখনো ডিম্বাকার, কখনো! 
আরেকটু লম্বাধরণের উপবৃত্তাকার। ইহা সহজেই অনুমেয় যে কক্ষ- 
পথের এই পরিবর্তনের ফলে ভুপৃষ্ঠে শীত-গ্রী্নের ভয়ানক তারতম্য 
ঘটে। সাধারণতঃ আমরা জানি যে পৃথিবীর কক্ষতলের উপর পৃথিবীর 
(বিষুবতল ঠিক. সমান্তরীল _ নয়/১উহা প্রায় ২২১০ ডিগ্রি 
কোণে কা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই কোণ চিরকাল সমান থাকে না; 
২২০৬ হতে ২৪০৫০ পর্যন্ত সীমা দ্ধয়ের মধ্যে এর হাসবৃদ্ধি চলতে থাঁকে। 
এই কারণেও ভূপুষ্ঠে সূর্যাতপের যথেষ্ট তারতম্য হয়। অতীতে 
পৃথিবীর কয়েকটি তুষারযুগ গিয়েছে, ভবিষ্যতে আরো 'ভুষারবুগ' দেখা 
দিবে। এই সকল পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে ; পঁচিশ হাজার 
থেকে লক্ষ বৎসর, কিংবা তারও বেশী সময় লাগে। এসকল প্রধান 
কারণ ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণও আছে, যথা পলিমাটির দ্বারা নূতন 
দেশ গঠন, বন-জঙ্গলের আবাদ, সামুদ্রিক স্রোত ও বায়ুপথের পরিবর্তন 
ইত্যাদি। মানুষও বুদ্ধিকৌশলে বীধ-নির্মাণ, জলসেচন, বৃক্ষরোপণ 
প্রভৃতি নান! উপায়ে ভূপৃষ্ঠের এবং জলবায়ুর অল্লাধিক পরিবর্তন ঘটিয়ে 
চলেছে। এই রকম ভাবে নান! কারণে জীবের প্রতিবেশের পরিবর্তন 
চিরকাল ধরে হয়ে এসেছে এবং হতেই থাকবে। স্থৃতরাং পৃথিবী 
যতদিন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসোপযোগী থাকবে ততদিন অভিব্যক্তির 
ধারাও বজায় থাকবে ; কখনো বন্ধ হবে না। > 

উপরে যে.মতবাদ ব্যাখ্যা করা হল ত! ডারুইনের প্রবর্তিত মতবাদ । 
তা ছাড়া লামার্ক, বা্গসেঁ। প্রভৃতি মনীষী প্ৰবৰ্তিত অন্যান্য মতবাদও 
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রয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজে সেগুলি তেমন আদৃত নয় । জীবন- 
সংগ্রাম, অভিযোজন, যোগ্যতমের উদ্তন প্রভৃতি ব্যাপার ডারুইন 
যেমন বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তের সাহায্যে পুষ্থানুপুঙ্খভাবে বিচার ও ব্যাখ্যা 
করেছেন তা বস্তুতঃ বিস্ময়কর। এগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু তা হলেও অভিব্যক্তির নিখুঁত ও 
পুরাপুরি ব্যাখ্য। ডারুইনের মতবাদের দারা হয় না। তথ্যানুসন্ধীনের 
কলে জীবজগতে এমন. অনেক ব্যাপার ধরা পড়েছে যেগুলিকে 
ডারুইনের মতবাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না । এই বিষয়ের 
বিশদ বিচারে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হব না। অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে ডারুইনের মতবাদ যে পরিত্যক্ত হয় নি তার কারণ এই যে 
অপর কোন সুষ্ঠ ব্যাখ্যা আঁজও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রকারণ কেন 
হয়, এবং পিতামাতার গুণাগুণ কি নিয়মে ও কি প্রণালীতে অন্তান- 
সম্ভতিতে সঞ্চারিত হয় তার কোন.ব্যাধ্যা ডারুইন দিতে পারেন নি। 
প্রায় একশ বছর হতে চলল, ডারুইনের অভিব্যক্তিবাঁদ প্রচারিত হয়েছে 
এবং এ নিয়ে বহু তর্কাতর্কি এবং গবেষণা হয়েছে; কিন্তু এই দুই 
প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা এখনো হয় নি। * এই মীমাংসা না৷ হওয়া 
পযন্ত অভিব্যক্তির ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ হবে না। 


_* বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট বসে নেই | এই সকল প্রশ্নের সমাধানের 
জন্য অক্লান্ত চেষ্টা নানাদিক থেকে করা হচ্ছে । প্রজাতি-সহ্করদের বেলায় কিরূপ 


প্রকারণের স্বষ্টি হয়, মাতৃগর্ভে জণের কিরূপ ক্রমবিকাশ হয় এই সকল সুত্র ধরে , 


প্রকারণের রহস্ত-ভেদের চেষ্টা চলেছে। র্গ্যান নামক একজন ‘আমেরিকান 
বৈজ্ঞানিক জননকোষের ক্রমোসম-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সাধনের দ্বারা প্রকারণ ও 
বংশগতির রহন্ত নির্ণয়ের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের চন! করে গিয়েছেন। 
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আগেকার” অধ্যায়গুলিতে দেখানো গিয়েছে যে জীবজগতে 
বৈচিত্রের বিকাশ ক্রমে ক্রমে হয়েছে। মানুষও জীবভগতের 
অন্তর্গত ; মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে এখন একটু বিশদভাবে বলা 
হবে। ১৮৫৯ খৃন্টাব্দে ডারুইন যখন তীর ‘Origin of Species’ 
নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তাতে মান্ুবের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি 
কিছুই উল্লেখ করেন নি :;-_ শুধু এইটুকু বলেছিলেন যে এ সম্পর্কে পরে 
আলোচন| করা৷ হবে। কিন্তু ডারুইনের গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত 
পরেই হাঁক্সলি (Huxley ), কার্প ফগ (C৭1! ৬০৪) ও হেকেল 
(Heckel) এই তিন জন প্রাণি-বিদ্ধাবিশারদ পণ্ডিত মানবের উৎপত্তি 
সম্পর্কেও অভিব্যক্তিবাদ খাটাতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃন্টাব্দে 
হাক্সনি তার স্থুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘জীবজগতে মানুষের স্থান' [Man's Place 
{৷ ৪14] একাঁশ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হেকেলের সুপ্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ Generelle Morphologie প্রকীশিত হয়, এবং তাতে তিনি 
জীবজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মীনুষের আবির্ভাবের পালা খুব 
স্প্টরূপেই নির্দেশ করে দেন। এর পাঁচ বছর পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 
, ডাঁরুইনের ‘The Descent of Man’ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং 
তাতে ডারুইন একথা বলেন যে বনমানুষ-গোষ্টার কৌন না কৌন 
জীব থেকেই কালক্রমে মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকবে। তার পর থেকে 


১১০৪ 


বিদ্ধি 

বহু বৈজ্ঞানিক মানুষের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণ| করে 
আসছেন। 

সাধারণতঃ অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে বৈজ্ঞানিকদের মতে 
বানর কিংবা বনমানুষ থেকেই সরাসরি মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। 
এরূপ উৎপত্তি মানুষের মর্ধাদার. হানিকর ভেবে অনেক: উদ্নাপ্রকাশ ও 
হাস্তজ্রনক বাগবিতণ্ডাও হয়েছে। ব্যাপারটার কিন্তু গোড়ায় গলদ। 
জীববিষ্ভা-বিশারদ পপ্তিতেরা এমন কথ| কখনে| বলেন নি যে বানর 
থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এখন যে সমস্ত বানর ও বনমানুব 
পৃথিবীতে আছে তারা কেউ সাক্ষা্ভাবে মানুষের পূর্বপুরুষ নয়; 
তবে সুদুর অতীতে__লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি বৎসর পূর্বে কোন এক 
বুলপুরুষ অথবা বীজপুরুষ থেকে তাঁদের এবং মানুষের পূর্বপুরুষদের 
উৎপত্তি হয়েছিল বলে বৈজ্ঞানিকের! মনে করেন। 

কোন বৈজ্ঞানিক একথা বিশ্বাস করেন না যে এখনকার মত 
চেহারা নিয়ে এবং বুদ্ধিমান জীবরূপে মানুষ সহসা পৃথিবীতে আবিভূতি 
হয়েছিল। অভিব্যক্তির ফলে ইতরপ্রাণী থেকে কালক্ৰমে মনুষ্যাকার 
কৌন জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে মানব- 
প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকদের স্থির সিদ্ধান্ত । 
জীবজগতের একটি বর্গ হল প্রাইমেট। এই প্রাইমেটবর্গকে আমরা 
জীবনবৃক্ষের একটি শাখারূপে কল্পনা করতে পারি। এর বনু প্রশাখা ও 
অনুশীখা ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে__অর্থাহ প্রাইমেটবর্গের অনেক 
জীব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে সব প্রশাখা ও অনুশাখ| এখনে। 
মাটার উপরে মাখা জাগিয়ে আছে »_সেগুলিই হল বর্তমান কালের 
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নান] প্রজাতির বানর ও বনমানুষ_-এবং বিভিন্ন জাতীয় মানব ৷ 
বিষয়টি পরিফ্ষার করবার জন্যে জীবনবৃক্ষের প্রাইমেট শাখার ছু'তিনটি 
নক্সা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। 

জীবজগতে অভিব্যক্তির নানাবিধ তথ্য ও প্রমাণ মোটামুটিভাবে 
আগেকার অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে । বল! বাহুল্য যে সেগুলি 
থেকে মানবের অভিব্যক্তিও সূচিত হয়। কিন্তু ইতর প্রাণী থেকে 
অভিব্যক্তির ফলে মানবের আবির্ভাব ঘটেছে একথা জানলেই যথেষ্ট 
হয় না। আমরা জানতে চাই__সেই অভিব্যক্তির স্বরূপ কি; 
অর্থাৎ মানুষের পুরাপুরি বংশলতা আমরা পেতে চাই। বানরাকৃতি 
কিংবা বনমানুষাকৃতি কোন জীব থেকে একেবারে সরাসরি আদি 
মানবের আবির্ভাব নিশ্চয় ঘটে নি। এক এক কলা করে ক্রমশঃ 
যোল-কলা মানবের আবির্ভাব হয়ে থাকবে। যে সকল অপূর্ণ মানব 
(খগ্ডমানব অথবা অর্ধমানব) পুরাকালে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে, 
তাঁদের অশ্মীভূত কঙ্কাল বদি খুঁজে বার করা যায়, তবেই মানবের 
অভিব্যক্তির ক্রম নির্ণীত হতে পারে। দেই অনুসন্ধান আরম্ভ হয় 
মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ; কিন্তু এরি মধ্যে তার যেটুকু ফল 
পাঁওয়া গিয়েছে তাতে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। 

হাক্সলি, হেকেল ও ডারুইন-__এঁরা যখন মানবের অভিব্যক্তি 
সম্পর্কে নিজেদের মতবাদ প্রথম প্রচার করেন-_তখন মানুষের পূর্ব 
পুরুষদের কৌন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়ই-নি বলা যেতে পারে। ৯৮৫৭ 
খু্টাব্দে জার্মানীর নিয়াপ্ডর্ধাল নামক স্থানের গুহাতে একটি মাথার 
খুলি পাওয়া গিয়েছিল-_যেটাকে ঠিক মানুষেরও বলা যায় না, অথচ 
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} বিদ্ধি 
যেটা ছিল এখনকাঁর গরিলা, শিল্পাল্জী, কিংবা ওরাংওটাং অপেক্ষা 
উন্নত শ্রেণীর কোন জীবের । উহা যে ছিল মান্ুব এবং বনমানুষ থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক গণভুক্ত কোন জীবের অস্থি-_ত৷ স্থনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ 
করতে পণ্ডিতদের অনেক বৎসর সময় লেগে যায়। . ১৮৬৪ খৃন্টাব্দে 
ডক্টর উইলিয়াম কিং নামক একজন জীববিদ্যা-বিশীরদ পণ্ডিত মত 
প্রকাশ করেন যে এ করোটির মালিক ছিল একটা আলাদা রকমের 
জীব; তিনি উহার নাম দন নিয়াণ্ডার্থাল মানব (Homo Neandtr 
thalensis)। তখনি আপত্তি উঠেছিল যে একটি মাত্র নমুনা থেকে 
একটা নূতন প্রজাতি খাড়া করা কিছুতেই ঠিক হয় না। প্রকৃতির 
খেয়ালে অনেক সময় অস্বাভাবিক, কিন্তৃত-কিমাকার জীব ছুএকটা 
জন্মগ্রহণ করে। ওটা যে কোন অস্বাভাবিক মানুষ কিংবা বনমানুষের 
করোটি নয়, তার নিশ্চয়তা কি? এই সন্দেহের নিরসন হয় ১৮৮৬ 
খৃন্টাব্দে যধন বেলজিরমের স্পাই'€92) নামক স্থানের একটি 
গুহাতে পাওয়া যায় ঠিক এ প্রকার গঠনের একাধিক অশ্মীভূত 
কঙ্ক[ল | তখন থেকে বৈজ্ঞানিকদের ঝোঁক পড়ল মানবের পূর্বপুরুষদের 
.- পরিচয়-চিহন উদ্ধারের কাজে ৷ ৪ 

আজ পর্যন্ত কোটি কোটি নরদেহ এই পৃথিবীর মাটিতে কবর 
দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা সত্বেও অশ্মীভূত নরকঙ্কাল পাওয়া যায় খুব 
কদাচিৎ। পক্ষান্তরে মানবের পূর্বপুরুষেরা_ সংক্ষেপে যাদের আমরা 
খণ্ডনর কিংবা অর্ধনর বলতে পারি সংখ্যায় ছিল খুব কম। 
মহাদেশগুলির বিশাল আয়তনের তুলনায় তাদের অংখ্য/ ছিল 
একেবারে নগণ্য ; এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে তারা চিরবিদায় নিয়েছিল 
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হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে । সুতরাং এহেন জীবের 
কঙ্কাল খুজতে যাঁওয়। যেন খড়ের গাদীয় ছুঁচের তল্লাশ করা । এতে 
প্রথমতঃ চাই এশিরা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্টে,লিয়া__-এসকল 
মহাদেশ খুঁজে বেড়াবার মত অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়__এবং তার সঙ্গে 
চাই দৈবের আনুকুল্য । খুঁজে বেড়াবার সময় মাটির উপরে খুঁজলে 
চলবে না, খুঁজতে হবে মাটির নীচে কিংবা পাঁধাণের স্তরে স্তরে। 
কাজটি যতই কঠিন, এবং পরিশ্রমের ফলাফল যতই অনিশ্চিত হউক না 
কেন, বৈজ্ঞীনিকেরা তাতে পশ্চাৎপদ হন *নি। কৌতুহল তীদিগকে 
এই দুরূহ সন্ধানেও প্রবৃত্ত করেছে। 

হল্যাণ্ড দেশে ইউজিন ডুবয় (Eugene Dubois) নামক 
একজন জীববিষ্ভা-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৫৮ খুক্টাব্দে তার 
জন্ম । চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রীকুতিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন শেষ 
করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আর্ত 
করেন। তীর যেরূপ প্রতিভা ও অধ্যবসায় ছিল তাতে তিনি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদ যথাসময়ে অনায়াসে পেতে পারতেন । 
কিন্তু ডুবয় সেই গতানুগতিক পথে গেলেন না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞ ঠ- 
করলেন যে মানুষের পূর্বপুরুষের কোন চিহ্ন আবির করা যায় কি 
না, সেই চেক্টীতেই জীবন অতিবাহিত করবেন। তীর খেয়াল হল যে 
প্রতীচ্যে যা পাওয়া যায় নি, প্রাঁচ্যে হয় ত তার সন্ধান মিলবে । মালয় 
দ্বীপপুঞ্জে বড় বড় বানর ও বনমানুষ দেখতে পাওয়া যায়। ডুবয়ের 
ধারণা হল যে. ওখানে উপ্লিত বস্তুর সন্ধান মিলতে পাঁরে। তিনি 
প্রথমে চেষ্টা করলেন ওলন্দাজ-অধিকৃত ইন্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে নৃ 
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বা 
তান্ডিক ও প্রত্রতান্তিক অনুসন্ধানের কীজে একট! সরকারী বৃত্তি পাবার 
জন্যে ; কিন্তু এই চেন্টায় কৃতকার্য হলেন না । অবশেষে সৈশ্যদলে 
ডাক্তারের চাকুরী নিয়ে পাড়ি দিলেন প্রীচ্যদেশে । ১৮৮৭ খুব্টান্দের 
নভেম্বর মাসে ডুবয় গিয়ে উপস্থিত হলেন স্থুমাত্রা দ্বীপের পাডাংনামক 
স্থানে। সেখানে ডাক্তারী কাজের ফাঁকে ফাকে চলতে থাকল তীর 
নুতান্তিক অনুসন্ধান। সেই অনুসন্ধানের ফল কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হওয়াতে গবর্নমেণ্ট লজ্জার খাতিরে তাকে এই 
বিবয়ে অল্পস্বল্প সাহায্য করতে বাধ্য হলেন। সুমাত্ৰা দ্বীপে তেমন 
প্রাচীন ভুন্তরের সন্ধান না পাওয়াতে ডুবয় নিজের কার্ধক্ষেত্র সরিয়ে 
নিলেন জাভাতে। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের 
সহিত তিনি অনেক জীবাশ্ম আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। যে সকল 
জীবাশ্ম তিনি খুঁজে বার করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটা৷ ছিল 
মনুষ্যাকৃতি কোন জীবের নীচের চোয়াল। সেটা পেয়েছিলেন ১৮৯০ 
বৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ১৮৯১ ুন্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পেলেন 
সেই প্রকার জীবেরই উপরের মাড়ির একট! দ্টীত। একমাস পরেই 
সেখান থেকে অল্প দূরে ভূগর্ভের ঠিক সেই স্তরেই খুঁড়ে পাওয়া গেল 
একটা মাথার খুলি। যার জন্য এত চেষ্টা সেই ধরণের একটি বন্ধ 
এতদিনে সত্যি সত্যি আবিষ্লুত হল! ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 
এ স্থানের অনতিদুরে এবং ঠিক একই ভূত্তরে পাওয়া গেল বা" পায়ের 
উর্বস্থি। এই সবগুলি অস্থি ছিল একই প্রকার জীবের, এবং সে জীব 
ছিল না বনমানুষ,__না মানুষ । জীবটি ছিল অর্ধনর ॥ ডুবয় তার নাম 
দিলেন—Pithec-anthropus erectus—র্থাৎ খজুদেহ অর্ধনর। 
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(গ্ৰীক Pithecus—বানর, ৪70010045- মানুষ, erectus—দণয়- 
মান, অর্থাৎ যে সোজাভাবে দাড়াতে ও হাটতে পারে) চলিত কথায় 
একে সাধারণতঃ বল৷ হয় ‘জাভার মানুষ' 

দ্বিতীয় আবিষ্কার হয় জার্মানীর হিডেলবার্গ শহরের অনতিদুরে_ 
১৯০৭ খুক্টাবের অক্টোবর মাসে। হিডেলবার্গের কাছে মোয়া 
( Mauer ) নামক স্থানে কিছুকাল যাবৎ খনিজ দ্রব্যের সন্ধানে খনন- 
কার্য চলছিল। বৈভ্ঞানিকেরীও এর উপর, তীক্ষদৃষ্টি রেখেছিলেন; - 
যেহেতু ওখানে পর পর ৪০ টি ভুস্তর খুব পুরিষ্কীরভাবে দেখতে পাওয়া 
গিয়েছিল, এবং স্তরগুলিতে বিভিন্ন যুগের জীবজন্তর অশ্মীভূত কম্কালও 
যথেষ্ট পাওয়া যাঁচ্ছিল। খননকার্ধ এবং অনুসন্ধান প্রায় কুড়ি 
বছর চলবার পর খনির মালিক ১৯০৭ খু্টাব্দের ২১ শে অক্টোবর 
হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অটো সটেনসেককে 
( Dr Otto schoetensatk ) জানান যে মানবাকৃতি কোন জীবের 
একটা অশ্মীভূত অস্থি পাওয়া গিয়েছে। যা পাওয়া গিয়েছিল তা! 


* ছিল শুধু নীচের চৌয়ালের হাড়। এই চৌয়ালে থুতনীর চিহমাত্র 


ছিল না । *মানুষের চোয়াল অপেক্ষা, উহা! ছিল ঢের বেশী পুরু ও 
মজবুত । ওতে মুখগহবরের আয়তনের যে সৃচনা দেয় তাঁতে বুঝা যায় 
যে এ জীবের বাক্শক্তি ছিল না। চোরালের খীজগুলি থেকে দাতের 
গড়নের যে আভীস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় থে দাতগুলি ছিল 
ঠিক মানুষের মত। পুষ্ছানুপুঙ্ঘরূপে সমস্ত বিচার করে কৌন সন্দেহ 
রইল না যে.এ চৌয়ালের মালিক ছিল বনমানুষ এবং মানুষের 
মাঝামাঝি কৌন জীব। এর নাম দেওয়া হয়েছে শহিডেলবার্গের 
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বিদ্ধি 
মানুষ" [Homo Heidelbergensis. or Palaeoanthropus Hei- 
delbergensis.] 

১৯০৮ খৃন্টাব্দে ডক্টর সটেনসেক ‘হিডেলবা্গ-মানবে'র বিবরণ 
প্রকাশ করেন। সেই বছরেই ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলায় আবিক্ধৃত হয় 
পুরাকালের আরেকটি অন্মীভূত নূকরোটি। মিঃ চার্লস ডসন নামক 
সাসেক্সের একজন উকীল অবসর সময়ে প্রাণিবিদ্যার চর্চা করতেন, এবং 
তাঁর সখ ছিল বিলুপ্ত জীবজন্তর কল্কাল সংগ্রহ করা। ১৯০৮ খৃন্টাব্দে 
একদিন তিনি পিণ্টডাউনের (?11110ঘ1) কাছে কোন গ্রাম্য 
আদালতে অধ্যক্ষত। করতে যাচ্ছিলেন । যাবার সময় এক জায়গায় 
দেখতে পান যে মঞ্জুরের| চকমকি পাথর এনে রাস্তা মেরামত করছে। 
তখন সেটা তত খেয়াল করেন নি। কিন্তু আদালতে বসে বসে অকল্মাৎ 
তার মনে হল যে নিকটে তার জানামত অন্ততঃ চার মাইলের মধ্যে 
চকমকি পাথরের পাহাড় অধব। খনি নাই | অতদুর থেকে এই নরম 
পাথর আনানোতে যে খরচ পড়বে, তাতে ভাল শক্ত পাথরই ত 


আনানে। যেতে পারত। তবে কেন চকমকি পাঁথর দিয়ে মেরামতের * 


কাজ করানে। হচ্ছে? দুপুরে খাবার ছুটির সময় ডসন সাহেব ছুটলেন 
এই সমস্তার সমাধান করতে। যেখানে রাস্তা মেরামত হচ্ছিল তার 
কাছেই দেখতে পেলেন চকমকি পাথরের একটি ছোট খনি, যদিও 
সাসেক্স জেলার ভুতান্তিক মানচিত্রে তার অবস্থান দেখানো ছিল না। 
তিনি মভুরদের বলেন যে যদি খনিতে কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তবে 
তাঁকে যেন তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া ইয়। এর অল্নকাল পরেই আরেক দিন 
যখন তিনি পিলটডাউনে গিয়েছেন তখন একজন মজুর এক টুকরা 
১২৬ 


আদি-মানবের সন্ধানে 


অশ্মীভূত অস্থি তীর হাতে এনে দেয়। অস্থিটা ছিল মানুৰ অথবা 
মনুষ্যাকৃতি কোন জীবের মাথার খুলির একটা টুকরা, এবং উহা! ছিল 
সাধারণ নৃুকরোটির চেয়ে অনেক বেনী পুরু । সেই এক টুকরা অস্থি 
ছাঁড়। তখন আর কিছুই পাঁওয়। গেল না। কিন্তু তিন বছর পরে 
ওখানকার বৃষ্টির জলে-ধোয়। আবর্জনারাশির মধ্যে ডসন খুঁজে বার 
করলেন আরেক টুকর! অস্থি। উহীও ছিল মাথার খুলিরই একটা 
অংশ, এবং আগেকীরটার চেয়ে আকারে একটু বড়। ভুগর্ভের যে 
স্তরে অস্থিগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার প্রাচীনত্ব হিসাব করে_-এবং 
অস্থিগুলি যে রকম পুরু ও মজবুত ছিল তার বিচার করে-__-ডসনের 
মনে হল যে এ সকল অস্থি হিডেলবার্গ-প্রজীতীয় কোন মানবের হয়ে 
থাকবে। তাই ভেবে অস্থিগুলি তিনি বৃটিশ মিউজিয়মের ভূতন্র 
বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট নিয়ে গেলেন। তাঁর পর পিলটডাঁউনে 
আরও ব্যাপকভাবে খনন ও অনুসন্ধান করে করোটির অন্যান্য অংশ 
এবং চোয়ালের অস্থি ক্রমে ক্রমে পাওয়া গেল। সেগুলিকে ঠিকভাবে 
“জোড়া লাগাতে এবং তাদের যথাযথ প্রকৃতি নির্ণয় করতে অনেক 
বৎসর কেটেছে। অবশেষে বিখ্যাত নৃতন্থবিদ প্রফেসার ইলিয়ট 
স্মিথ যেভাবে অস্থিগুলিকে জোড়া লাগিয়েছেন সেটাই অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মনঃপূত হয়েছে। ইহাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পিলটডাউনের 
মানুষ ছিল--নিয়ানডার্থাল অথবা হিডেলবার্গের মানুষ থেকে ভিন্ন 
প্রজাতির কিংবা গণের | এর নাম দেওয়া হয়েছে “উবা-মানব” 
(Eo-anthropus) | কেউ বলেন এই প্রজাতির মানুষ প্রিয়োসিন 
যুগে বিদ্যমান ছিল, 0 বা বলেন প্লি্টোসিন যুগে । 
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এবারে আমরা পিকিংমানব বা! চীনা-মানবের ( Sinanthropus ) 
আবিষ্কারের কথা বলব। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতের! 
জাতিবর্ণনিবিশেষে কি রকম ভাবে এক যোগে কাজ করতে পারেন 
“পিকিংমানবের, আবিষ্কীর তার একট! প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ১৯০২ 
খুষ্টান্দে পিকিং নগরীতে ডক্টর হেবারার ( Dr.K.A. Haberer ) 
নামক একজন ডাক্তার ও নৃতত্ববিদ কোনো চীনা দোকানে কতকগুলি 
ডাগনের অস্থি’ খরিদ করেন এবং সেগুলি তিনি মিউনিক বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্স সুসারের ( Max 90111095901) নিকট, 
পাঠিয়ে দেন। সুসার ওগুলির ভিতরে দেখতে পান মানুষের দাতের 
্যায় একটি অন্দীভূত দাত। এঁ দাতটির আকার-প্রকার সবিশেষ বিচার 
করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্তেও উহা! ঠিক 
মানুষের দাত নয়। অধিকন্তু উহ। ছিল এত প্রাচীন যুগের (টাটিয়ারী ) 
যে তখন ভুপুষ্ঠে মানবের আবির্ভাব হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাঁওয়। 
যায় নি। শিবালিক পর্বতের কঙ্কালরাশির মধ্যে যে সকল বিলুপ্ত 
বনমানুষের সন্ধান পাঁওয়া গিয়েছে তাদের এক শ্রেণীর দাতের সঙ্গে 
উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও এই দাঁত 
কিছুতেই বনমানুষের দাঁত হতে পারে ন]। সুসার সিদ্ধান্ত করেন 
যে হয় এই দাত প্রাচীনতম মানবের_নয় তো৷ মানুষ এবং 
বনমানুষের মাঝামাঝি কোন জীবের। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই 
সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করেছিলেন, এবং অসীম সাহসের 
সহিত ভবিঘ্যদ্ধাণী করেছিলেন যে চীনদেশে পর্ুতান্তিক অনুসন্ধানের 
কলে এক দিন না এক দিন এই আদি-মানবের স্ুস্পই্ট চিহ্ন 
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পাঁওয়া যাবেই যাবে। ১৯২৭ খুষ্টীব্দে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হয়। 
আধুনিক চীনের জন্মদাতা ডক্টর সান-ইয়াসেন শুধু রাজনৈতিক 
বিপ্লবী ছিলেন না, চীন দেশে জ্ঞীনচর্চার উন্নতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের 
উন্নতি সম্পর্কেও তীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
কৃষিশিল্পের পুনর্গঠনের জন্য তিনি গোড়া থেকেই চেষ্টা শুরু করেন। 
উনি নিত OR নিউজ ETE 
প্রস্তুত করবার জন্য তিনি পাশ্চাত্যবিজ্ঞীনে" শিক্ষা-প্রাপ্ত তিনজন চীনা 
বৈজ্ঞীনিকের এক কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের কাজে সাহায্য 
ও পরামর্শ দিবার জন্য আন৷ হয় সুবিখ্যাত সুইডিশ বৈজ্ঞানিক জে-জি- 
এগ্রার্সনকে (Dr. ]. 0. Anderss0n) | খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করতে 
গেলে সেই সঙ্গে ভূগর্ভে প্রাপ্ত জীবাশ্মের প্রকুৃতিও বিচার করতে হয়, 
_ -কারণ জীবাশ্মের আকার-প্রকার অনেক সময় খনিজ সম্পদের 
সন্ধান বলে দেয়। চীনা কমিশনের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কৃত 
জীবাশ্মগুলির বিবরণ স্ুধীসমাজের অবগতির জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ 
করে যেতে খীকেন। 
পিকিং নগরীর পশ্চিমদিকে পশ্চিম পর্বত' নামক সুরম্য পর্বত- 
শ্রেণী আছে। উহা শ্রেত-মর্মরের আকর। চুণা-পাথর এবং কয়লার 
খনিও এঁ পর্বতমালায় বিদ্যমান । ডক্টর এণ্ডা্স'ন জীবাশ্মের অনুসন্ধানে 
এই পাহাড়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন ;_কারণ এ পর্বতের 
স্তরগুলির বয়স-উত্তমরূপে নির্ণীতি হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ উহার অনেক 
স্তরে বহু জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছিল । প্রথমে তিনি চি-কু-শান’ নামক 
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পাহাড়ে কাজ আরম্ভ করেন। একদিন শুনতে পান চীনা মজুরের! 
বলাবলি করছে যে কাছেই ‘চৌ কৌ টিং পাহাড়ে রাশি রাশি জীবাশ্ম 
থাকতে কেন এই ভদ্রলোকটি এখানে পাথর খুঁড়ছেন। এণ্ডার্সন 
মজুরদের এই কথা অবজ্ঞা, না করে তখনি চৌ-কৌ-টিং পাহাড়ে খননের 
কাজ সরিয়ে নিলেন (১৯২১)। প্রথমে জীবজন্তুর কঙ্কাল ছাড়া আর 
কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু একদিন রাশি রাশি চণা-পাঁথরের মধ্যে 
পাওয়া গেল এক টুকরা স্ফটিক-পাঁথর (0082)। তখনি এণ্ডার্সন 
মনে মনে বল্লেন যে ওটা একটা শুভচিহৃ, ওখানে নিশ্চয়ই আদি- 
মানবের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু আদি-মানবের সন্ধান পেতে 
পেতে আরো পীচ বৎসর কেটে গেল। ইতিমধ্যে ঘটল খনন-কার্ধ 
চালাবার টাকার অভাব । তখন: আইভর ক্রুগার নামক সুইডেনের 
একজন ধনী ব্যক্তি অর্থ সাহাধ্য করে প্রচেষ্টাকে জীবিত রাঁখেন। চৌ- 
কৌ-টিংয়ের খনিতে যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া, যেত, সে-গুলি পাঠিয়ে 
দেওয়। হত সুইডেনের আপসাল। (U5!) বিশ্ববিগ্ভালয়ে । সেখানে 
ও-গুলি পরীক্ষা করে ১৯২৬ খুষ্টান্দে প্রফেসর ওয়াইম্যান ঘোষণা 
করেন যে চীন থেকে প্রেরিত জীবাশ্মগুলির মধ্যে পাঁচীমতম কালের 
দুটি মনু্য-দন্ত পাঁওয়া। গিয়েছে । এ সময়ে ডক্টর ডেভিডসন রেক 
প্রিকিং বিশ্ববিগ্ভালয়ের শারীর-্থান বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তার 
মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল হল যে চৌকৌ-টিংয়ে প্রাচীনতম যুগের একটি 
স্ততন্র প্রজাতির মানুষের বন্ধানসূত্র পাঁওয়| গিয়েছে । খননকার্ধ পূর্ণ- 
বেগে চালাবার জন্য তিনি এ সময়ে আমেরিকার বরকফেলার 
ফাউণ্ডেশনের (1২0011911৩7 Foundation ) কর্তৃপক্ষের নিকট 
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থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। এই 
নুতন প্রচেষ্টার ফল অচিরেই পীওয়া গেল। ১৯২৭ খুষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ঠিক আগেকার জায়গাতেই আরেকটি মনুয্য-দন্ত 
আবিষ্কৃত হল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে চীনের ভূত্বপরিষদের সভায় 

ডক্টর ডেভিডসন ব্রেক ঘোষণ| করলেন যে চৌ-কৌ-টিংয়ে প্রাপ্ত 
দীতগুলি যে জাতীয় মানবের কিংবা অর্ধ-মানবের ছিল__তারা 
ছিল একটি স্বতন্র গণ ও প্রজাতির অন্তভূক্তি॥ ব্রেক তার নাম দিলেন 
শ্চীনা-পিকিনী মানুষ” ( Sinanthropiis Pekinensis )। ব্রেকের 
এই দুঃসাহসিক উক্তিতে কেউ বা হলেন তুষ্ট, কেউ রুষ্ট । বিদ্বৎ- 
সমাজে ঘোর তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল-__প্রথমতঃ দাতগুলির প্রাচীনত্ব 
নিয়ে,_দ্বিতীয়তঃ চীনা-প্রিকিনী মানুষ" বস্তুতঃ পুথক গণ কিনা তাই 
নিয়ে। এই তর্কের মীমাংসা! হতে কিন্তু বেশী দেরী হল না; কারণ 
অল্পকালের মধ্যেই আরো নুতন নুতন নিদর্শন পাওয়া গেল। প্রথমে 
পাওয়া গেল দুটি চৌয়ালের হাড় এবং মাথার খুলির ভাঙ্গা টুকরা। 
তারপর ১৯২৯ খুক্টাব্দের ২রা৷ ডিসেম্বর তারিখে চীনা প্রত্রতীন্বিক 
মিস্টার ডব্লিউ. সি. গী. (7.0. Pei) আবিফীর করলেন পাঁবাণে 
প্রোথিত, এবং প্রায় অখণ্ড একটি নৃ-করোটি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে চৌ-কৌ-টিং গুহাতে সংগৃহীত কতকগুলি অস্থি ঠিকভাবে সাজিয়ে 
পাওয়া গেল আরেকটি নৃকরোটি। আরও কতক ভাঙ্গা টুকরো-টাকর! 
অস্থি পাওয়া গিয়েছে যাতে চীনা-পিকিনী মানুষের শারীর-সংস্থানকে 
তুলনামূলকভাবে-বিচার কর! চলে । বিচারে প্রায় স্থিরসিদ্ধান্ত হয়েছে 
যে চীনা-পিকিনী মানব" ছিল একটি স্বতন্ত্র গণ এবং উহার অস্তিত্বকীল 
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বিদ্ধি 

ছিল প্রিস্টোসিন যুগের প্রথমভাগ । ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স গ্রোসার যে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা৷ এইরূপে সফল হুল । 

অভিব্যক্তিবাদ যদি সত্য হয় তবে একথা ধরে নিতে হবে যে 
সত্যিকারের মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে নানা বিচিত্র রকমের অপূর্ণ মানব 
পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল। এই সম্ভাব্যতার সুত্র ধরেই আরম্ভ 
হয় আদি-মানবের সন্ধান। এই সন্ধানের ফলে যে সকল খণ্ডমানৰ 
কিংবা অর্ধমানবের অস্তিত্বের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার 
কয়েকটি এই অধ্যায়ে বণিত হল। এগুলি ছাড়! 'রডেশিয়ার মানুষ’ 
নামে আরেকটি মানব-শাখার সন্ধান অশ্মীভূত কঙ্কাল থেকে পাঁওয়৷ 
গিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বিলুপ্ত শাখা-প্রশাখার পরিচয় 
হয়ত পাওয়। যাবে। 

এখনো আমরা আসল মানুষের-_্অর্থাৎ আমরা যে গণ ও 
প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত তার কথা বলি নি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় আমাদের 
সংজ্ঞা 110119 5apiens (বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ) । এখন পুথিবীতে 
যত জাতির মানুষ আছে ( Races of Mankind ) তার। সকলেই 
এই 110110 38779 এর শীখা। তা ছাড়া ‘ক্রোম্যাগ্নন’ ও ‘্রিমন্ডি' 
নামক ছুটি বিলুপ্ত শাখার পরিচয় ইউরোপখণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। 
কোথায় এবং কোন যুগে সত্যিকার মানুষ অর্থাৎ homo sapiensর 
আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর কোন নিশ্চিত সন্ধান আজও পাওয়া যায় 
নি। অনেকে মনে করেন এশিয়| মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে 
কোথাও ছিল ॥০৷৷০ 5৭ienওর জন্মভূমি | শাখা-প্রশাখার 
অবস্থান জানলে বৃক্ষের কাণ্ডের অবস্থান সহজেই অনুমান করা যায়। 
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সমস্ত শাখা-প্রশাখা যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই কীগু। পৃথিবীতে 
মানবজাতির শাখা-প্রশাখা যেভাবে ছড়িয়ে আছে সেগুলির ধারা 
অনুসরণ করলে মনে হয় যেন এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকেই 
সেগুলি চারদিকে ছড়িয়েছে। কারো কারো মতে মনুব্তজীতির 
প্রথম জীব ভূমি হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশে । আদিমানব তার 
জন্মকাল ও জন্মস্থান রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখে গিয়েছেন। তার 
বংশধরেরা কোনকালে এ ছুটি তথ্য জানবার জন্য এত ব্যাকুল হবেন 
তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। রর 


৮ 


দিলুরিয়ান যুগে প্রথম নেরুদ 
₹ বর্গের প্রথম জীব দেখা দেয় তু 
দু'চার কোটি বৎসর পরে 
nary ) নহাযুগে | 
জীবজগতের অভিব্যক্তির ধারা বেয়ে মানুষ বরাপৃষ্টে এসেছে সব শেষে। কিন্ত 
মানুষই এখন পৃথিবীর সেরা জীব; পৃথিবীতে 


রা, তার কতৃত্ব সবোখ।র এবং সর্বময় । 
বুদ্ধির বিকাশ এবং জ্ঞানচর্চাই এই প্রাধান্তের মূলে। 


গ্ডার আবির্ভাবের বহু কোটি বৎসর পরে প্রাইমেট- 
তায় ( Tertiary ) শহাযুগে । তার পর আরো 
মানবশাখার জন্ম হয় খুব সম্ভবতঃ চতুর্থ (Quater- 
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স্তার আর্থর কীথের পরিকল্পিত মানবের বংশর্ক্ষ 


আধুনিক ও ২২২২২, 
জা 
লিয়ে 


সিয়োসিন 


২২১১১১১১ 


হস 
৮৮ 
২১১ 


অলিগোসিন্‌ 


i 


= বানর বংশ-মুল শাখা ' 


ভিন্ন সময়ে অনেক ডালপালা গজিয়েছে। তার 


কতক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কতক এখনো টিকে আছে ' যে সকল ডাল-পালা ভাঙ্গ! 
এবং মাটির নীচে প্রোথিত দেখা যাচ্ছে সে-গুলি হচ্ছে বিলুপ্ত গণ এবং প্রজাতি 
আর যে গুলো এখনো মাটির উপরে জেগে আছে সেগুলি হচ্ছে ব্তমান যুগের 


বিভিন্ন গণ, প্রজাতি ও জাতি । 


মূল প্রাইমেট শাহা থেকে ভিন্ন 


প্রফেসর জি ইলিয়ট স্মিথের পরিকল্পনানুযায়ী 


৫ ৫9 
4 রর আমরা যে প্রজাতির 
নে টি অন্তভূক্ত তার নান 
টু রে ৫৪ homo sapiens বা 
ae নর ‘বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ” । 
8 বিচারবুদ্ধিই মানুষের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য). এর 
উতকর্ষের জোরেই মাহত 
ঘের যা কিছু উন্নতি । 
মানব প্রজাতির দুটি 
জাতি যথা_-গ্রিমন্ডি” ও 
'ক্রোম্যাগ্রন*_বিলুপ্ত হয়ে 


7 *.. গিয়েছে । বর্তমানে আছে 
5 রম “নিগ্রো” প্রভৃতি ছয় 


জাতি, এবং নানা মিশ্র 


B. 


H. SAPIENS 7 


মানৰ দি ফলের মানুষ a এদের মধ্যে বারা 
লিল 1 ীভাতার সানুষ ভ্ঞানগঠায় যত মনোনিবেশ 
H করেছে তারাই তত উন্নত 
ও প্রভাবশালী । 
নৃতান্বিকেরা অনেকে মনে করেন যে আদি-যানবের গাত্রত্বক ছিল ঘোর 


কুষ্বণ।  নিগ্রো এবং অষ্টেলয়েড সেই কালো রং হুবহু বজায় রেখেছে। অন্যান্য 
জাতির মধ্যে কালক্রমে গায়ের রং অনেক পাতলা হয়েছে কিংরা একেবারে ফরসা 
হয়ে গিয়েছে। রব 
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p 
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ও নিয়াণ্ডার্থাল মানব__এই চারটি আঁদি-মানবের ছবি দেওয়া হল। 
সাধারণ ভাষায় এদের মানব’ বলা হলেও একথা মনে রাখা উচিত যে 
এরা যথার্থ মানব ছিল না,__এরা ছিল আংশিক মানব, কিংবা মানব- 
সদৃশ জীব। এরা মানবের পূর্বপুরুষ নয়, কিন্তু খুব নিকট 
জ্ঞাতি। এদের সত্যিকার চেহারা কি রকম ছিল তা কেউ চোখে 
দেখে নি। যে সকল অশ্দীভূত কঙ্কাল" পাওয়া গরিয়েছে__অসীম 
ধৈর্বসহকারে সেগুলির পুষ্থানুপুহ্খ বিচার করে বৈজ্ঞানিকেরা এদের 
সত্যিকার চেহারা সম্পর্কে যে ধারণীয় উপনীত হয়েছেন_-ছবিগুলিতে 
তারি আভাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিকৃতিগুলি কাল্পনিক হলেও 
কবিকল্পনা নয়। প্রত্যেক গবয়বের গঠন, পরিমাপ, অনুপাত ইত্যাদি 
স্থির করতে বৈজ্ঞানিকদের অনেক মীথা ঘামাতে হয়েছে। 


A tn 


এদের মাথার খুলির ভিতরটা খুব বড় ছিল না। আয়তন 
দেখে মনে হয় মগজের পরিমাণ বনমানুষের চেয়ে বেশী হলেও 
শাইষের চেয়ে ঢের কম ছিল। শরীর ছিল লোমশ, বুক ছিল 
চণ্ড. হাত দুখানি ছিল বনমানুষের মত বেজায় লঙ্কা, 
হাটুর নীচ অবধি ঝুলে পড়ত। চোয়াল ও দাতের পাটি 
যেমন ছিল বড়, তেমনি মজবুত; বনে হয় হাড় চিবিয়ে 
খেত। শান্ুষের মত অত সোজা হয়ে দাড়াতে না পারলেও 
জাভার অর্ধনর ছুপায়ে ভর করে হাটত- হাতে-পায়ে চলুত 
না। মুখগহবরের আয়তন থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মানুষের 
মত বাকশক্তি এদের ছিল না, ইতর, প্রাণীর মত শুধু 
কতকগুলি অস্ফুট ধ্বনি সম্ভবতঃ উচ্চারণ করতে পারত ৷ 


এদের থুতনি ছিল না বল্লেই হয়। দাত ছিল বড় বড় এবং ব্যবহারের দরণ 
ক্ষয়ে যাওয়ার চিহ্ন তাতে বিদ্যমান । বাকশক্তি এদেরও ছিল না। কয়েকটা 
পাথরের অস্ত্রশস্ত্র উষামানবের কঙ্কালের কাছেই পাওয়া গিয়েছে। এদের সংখ্যা 
ছিল নগণ্য । অনুমিত হয় এরা বন্য পশুর মত যদুচ্ছ বিচরণ করত ;--ঘরবাড়ী 
দূরের কথা, কোন সাময়িক বাসস্থান কিংবা আড্ডা পর্যন্ত এদের ছিল না অসংখ্য 
হিংশ্জন্-সমাকুল,আরণ্যাবৃত ভূখণ্ডে কী দুশ্চিন্তার ও কী কঠোর জীবনসংগ্রামের 
মধ্যেই না এদের দিনরাত্রি কেটেছে! একটি জিনিবই ছিল এদের প্রধান অবল্বন, 
সেটি হচ্ছে দুর্জয় সাহস | কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবে শুধু সাহসের জোরে এরা 
কিংবা জাভা-মানব, কেউ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। . 


জার্মানীর নিরাপ্ডার্থাল নামক স্থানের চুণাপাথরের গুহায় এই জাতীর মানবের 
কঙ্কাল সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছিল । পরে ইউরোপের আরো অনেকস্থানে 
পাওয়া গিয়েছে।  লোকগুলি কিছু গাটাগোট্টা বেঁটে ছাদের ছিল। 
হাটু থেকে গৌড়ালী পর্যন্ত পায়ের দৈর্ঘ্য -ছিল বড়ই অল্প। শিরদাড়ার 
হাড়গুলিও আমাদের চেয়ে একটু পৃথক পররণে সাজানো ছিল। সুতরাং মনে হয় 
তারা খুঁড়িয়ে খুড়িরে হাটত, দৌড়ধাপ করতে পারত না । এদের মাথার খুলির 
গড়নও আমাদের মত ছিল না! নিরাগ্ডার্থালদের খুলি ছিল জাভা-নর, উধা-মানব 
কিংবা রডেশীয় মানবের মত। ছবিতেই দেখা যাচ্ছে যে ভ্রর উপর থেকে কপাল 
হঠাৎ পিছন দিকে সরে গিয়েছে। খুলির ভিতরে মস্তিষ্কের ( Brain ) সম্মুখ- 
ভাগ অর্থাৎ কপালের ঠিক নীচেকার অংশ হল চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তির 
আধার | মাহ্গষের বেলায় যন্তিকের এই অংশ বেশ পুষ্ট ; অধমানবদের বেলায় তা 
ছিল ন! দুটি বিষয়ে নিয়াণ্ডৰ্থালের! মনুযত্বের দিকে এগিয়ে এসেছিল । প্রথমতঃ এরা 
নানারকমের প্রস্তরান্ ব্যবহার করত । দ্বিতীয়তঃ এর! মৃতদেহ কবর দিত, অর্থাৎ 
পরকাল বলে একটা কিছু আছে এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণ! সম্ভবতঃ তাদের মনে 
জেগেছিল। নিয়াপ্ডার্থালেরা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়েছিল .এবং লক্ষাধিক 
বছর টিকেছিল। তাদের অস্তিত্বকালের শেষের দিকে ছিল চতুর্থ তুষার-যুগের প্রচণ্ড 
শীত; স্কাপ্ডিনেভিয়া থেকে আল্পস পর্যন্ত ছিল জমাট-বীধা -বরফ। ম্যামথ, বন্পা 
হরিণ প্রভৃতি তুষারমণ্ডলের প্রাণী ছিল নিয়াপ্তার্থালদের প্রধান শিকার ও খাদ্য । 


পরল লি শি বর 


১৯২১ খৃষ্টাব্দে রডেশিয়ার একটি গুহাতে এ 
কয়েকটি অস্থি পাওরা'যায়। এদের চেহারা ছিল ভয়ংকর | নাক, মুখ» চোখ ও 
ভ্রর গঠনে গরিলার মুখাবয়বের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য 
সকল বিষয়ে এদের দেহের গঠন ছিল নিয়াণ্ডার্থালদের চেয়ে অনেক বেশী 
মন্তস্তোপম | মাথার খুলি মেরুদণ্ডের উপর বেশ মোজাভাবে বদানো ছিল এবং 
মস্তিষ্কের সন্মুখভাগ ছিল নিয়াপ্ার্থালদের তুলনায় বড়। দাত “এবং শরীরের হাড়- 
গুলি ছিল ঠিক মানুষের মত। 


মানবের জাঁতি-বিভাগ 

অভিব্যক্তিবাদের বিচারে আমরা ইহাই দেখতে পেয়েছি খে 
জীবজগতে বৈচিত্র্য এবং জটিলতার স্গ্ি ক্রমশঃ হয়েছে। মানব 
প্রজাতির মধ্যে আমরা নানা জাতি দেখতে পাই। গু, ভুটিয়া, 
মণিপুরী, খাঁপিয়া, সাওতাল, প্রভৃতির দিকে তাকালেই মনে হয় 
তাঁর। যেন বাঙ্গালীদের থেকে একটু ভিন্ন জাতির মানুব ₹_চেহারা- 
ছবিতে বেশ একটা পার্থক্য আছে। গুর্থাদের পরস্পরের মধ্যে 
পার্থক্য অবশ্য আছে; কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে এমন একটা 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে যাতে তাদিগকে পাগ্জাবী, বাঙ্গালী ও ইংরেজ 
প্রভৃতি অন্যান্য লোকদের থেকে সহজেই আলাদা, করে দেয়। চেহারা 
দেখে এরূপ জাতি-বিভাগের ব্যাপারটা প্রথমে খুব সহজ মনে হলেও 
আসলে তা নয়। বিচার করতে বসলেই নানা গোলমাল বাধে। 

মনে রাখা উচিত যে এখানে আমর! যে জাঁতি-বিভাগের কথ। 
বলছি তা নিছক প্রাণি-বিজ্ঞীনের দিক থেকে। ভাষা, পোষাক, বৃত্তি, 
সমাজ, সভ্যতা__ইত্যার্দির কোন বিচার এখানে করা হচ্ছে না। 
এগুনি দিয়ে জাতি-বিচার করা যায় না। একই জাঁতির মধ্যে বিভিন্ন 
ভাবা ও সভ্যত। প্রচলিত থাকতে পারে । যেমন বর্মী ও চীনাদের মধ্যে। 
আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ভাবা.ও সভ্যতার প্রচলন ঘটতে 
পারে, যেমন আমেরিকান যুক্তরাজ্যে যার! বসতি. স্থাপন করেছে 
এমন ইংরেজ, ইটালীয়ান, ইহুদী ও নিগ্রোদের মধ্যে । 
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মানবের জাতি-বিভাগ 


প্রাণিবিষ্ভার বিচারে আকুতি ও শারীরিক গঠন দিয়ে প্রধানতঃ 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কখনো বা শারীরবৃত্তের খুঁটিনীটিও তুলনা করা 
হয়। আঁকুতি নিয়ে বিচার করতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে 
বৈচিত্র্য ৷ বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের চেহারীতেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য থাকে এবং সেটাকে খুজে বার 
করাই বিজ্ঞানের কাঁজ। সেজন্য এক একটা সূত্র ধরে শ্রেণীবিভাগ 
করবার আবশ্যক হয়। যদি গাঁয়ের রং ধরে বিচার করি তবে ইউ- 
রোৌপের অধিকাংশ লোককে বলতে পারি এক জাতি। কিন্তু যদি 
নাকের গঠন- দিয়ে বিচার করি, তবে ইহুদীদের আলাদা করে দিতে 
হবে। যদি চোখ ও চুল দিয়ে বিচার করি তবে তুন্দাঞ্চলের এক্ষিমো- 
দের ফেলতে হবে আরেক কোঠায় । যদি শরীরের কাঠাম ও উচ্চতা 
দিয়ে বিচার করি, তবে শ্রেণীবিভাগ হয়ে যাবে ভিন্ন রকমের 
অতএব কোন অবয়বের আকৃতিপ্ররুতি দিয়ে বিচার করব এবং 
একসঙ্গে কটা বিষয় নিয়ে তুলনা করব_-তার উপরে শ্রেণীবিভাগ 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে । 

জীতি-রিভাগের জন্য সাধারণতঃ এই কয়টি বিষয় নিয়ে বিচার * 
করা হয় == 

১। গায়ের রংঁগায়ের রং শাদা, গোলাপী, তামাটে, কটা, 
বাদামী, কালো, পীতাভ প্রভৃতি" কত রকমের দেখতে পাওয়া যায়। 
সাধারণতঃ এরূপ একটি ধারণ! আছে যে শীতের দেশে লোকের গায়ের 
গ্ররমদেশে কটা, বাঁদামী, কীলো ইত্যাদি হয়। কিন্ত 
একই অক্ষরেখীয় অবস্থিত এবং একই প্রকার জল- 
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রং ফর্সা হয় এতং: 
এই ধারণা ভুল । 


বিদ্ধি 


বাফুবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানে যে সকল মাঁনবসমীজ বহু শতাব্দী যাবৎ 
বসবাস করছে বলে জানা গিয়েছে _তাদের মধ্যেও রংয়ের পার্থক্য 
যথেষ্ট দেখা যায়। নৃতন্তবিদের। আজকাল মনে করেন যে শুধু জল- 
বায়ুর তারতম্যে গায়ের রং বদলায় না। এই পার্থক্যের কারণ অন্যত্র 
খুঁজতে হবে । এবিষয়ে কৌন সর্বমান্ঠ সিদ্ধান্ত এখনো হয় নি। একট 
মতবাদ হচ্ছে এই যে আদি-মানবের গাঁত্রবর্ণ ছিল কালে! । কিন্তু মাঁনব- 
প্রজাতির শৈশবাবস্থায় 'এখনকার চেয়ে প্রকারণের ছড়াছড়ি ছিল 
অনেক বেশী। এই প্রকারণের ভিতর দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন গাত্রবর্ণ দেখা 
দিয়েছিল। পরে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ তার বাছাইয়ের কাজ করেছে। 
যাঁদের গাত্রচর্শের রং গাঢ় তারা সূর্যের প্রথর উত্তাপ সহ করতে পারে ; 
এজন্য তারা গরমদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে টিকতে পেরেছে ও সংখ্যা- 
ধিক্য লাভ করেছে। গরমদেশে বাস করবার ফলে যে গায়ের রং 
কালো হয়েছে তা নয়। ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো । অর্থাৎ গায়ের 
রং গাঢ় বলেই তারা প্রখর রোদ সহ করে গরমদেশে টিকে গিয়েছে 
ও প্রাধান্য পেয়েছে। আবার সৌন্দর্যের আদর্শও সর্বত্র সমান নয়। 
: এক এক জাতি ও এক এক সমাজে একটা বিশেষ গাত্রবর্ণ ও চেহীরাঁকে 
নন্দ” বলে গণ্য কর] হয়। বিবাহের সময়ে সেই বিশিষ্ট ধরণের 
সুন্দর’ পাত্রপাত্রী বাছাইয়ের ফলে অন্ত পাঁচ ধরণের সুন্দরের আদর্শ 
ক্রমে সংখ্যাল্প কিংব| বিলুপ্ত হয়েছে ;_-কারণ তারা বংশবিস্তারের 
তেমন সুযোগ পায় নি । 

২। চুল_ডুলের রং কাল, কটা, ধূসর প্রভৃতি" আছে। আবার 
অন্যান্য পাৰ্থক্যও রয়েছে। কোন চুল মস্থণ ও নরম, কোন চুল খস- 
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খসে কিংব৷ সজারুর কীটার স্তায় খাঁড়া। কৌন চুল সোজা, কোনটা 
ঢেউ-খেলানৌ, কোনটা বা ভেড়ার লোমের মত কৌকড়ানো। 
সাধারণতঃ আমর! ভাবি যে সব রকম চুল ও লোম বুঝি খুব সরু 
নলের মত নিখুঁত গোলাকার । বস্তুতঃ তা নয়। নিগ্রোদের 
চুল ফিতার মত চেপটা এবং সেজন্যই এত কৌকড়ানো। মঙ্গোলদের, 
চুল গোল এবং শক্ত। ভুমধ্যসাগরীয় ও আল্লাইন জাঁতিদের চুল 
ঠিক গোলও নয় চেপ্টাও নয় (21111311081); কিন্তু মোলায়েম এবং 
প্রায়শঃ ঢেউ খেলানো । J 

৩।  উচ্চতাঁ_সকল জাতির গড়-পড়তা উচ্চতা সমান নয়। 
আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে একজন সাধারণ পাঠান অথবা জাঠ, 
একজন সাধারণ বাঙ্গালী কিংবা মাদ্রাজীর তুলনায় বেশ অনেকটা 
উচু। সুইডিশ প্রভৃতি নডিক জাতীয় লোকেরা আরো লম্বাচৌড়।। 
সব চেয়ে ঢেঙ্গ। হচ্ছে প্যাটাগনিয়ার অধিবাসীরা৷। তাঁদের গড়- 
পড়ত উচ্চত। প্রায় পীচ ফুট এগারো ইঞ্চি ৷ : পশুছাল পরে পাহাড়ের 
উপর দিয়ে যখন কোন প্যাটাগনিয়ান লম্বা লন্ব। পা ফেলে চলে তখন দুর 
হতে তাকে দেখে মনে হয় যেন রূপকথার দৈত্যদানা। আবার অনেক 
খর্বকার ‘বামন’ জাতিও পৃথিবীতে আছে। সাতপুরা পর্বতের কু . 
জাতি, মালাবারের জংলী বেদ্দা, আন্দীমানী ও আফ্রিকার বুশম্যান 
প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত । 

৪ মাথার ও করোটির আক্ৃতি-_-উপর দিক হতে তাকালে কারে! 
মাথাকে মনে হয় 'লম্বাটে”কোরো মাথাকে মনে হয় গোল'। নৃতন্তবিদের। 
মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কষে জাঁতিনির্ণয়ের চেষ্টা করেন। 
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আজকাল এই পদ্ধতির খুব প্রচলন। জীবন্ত মানুষের মাথার মাপ 
থেকে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে বলা হয় “মস্তকের সূচক" (090 
11911017055) 1 আর শুধু করোটির অস্থি মেপে যে অনুপাত পাওয়া 
যায় তাকে বলা হয় “করোটিকা-সুচক' (Cranial Index) | একই 
জাতি কিংবা উপজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির করোটিকা-সূচক 
সাধারণতঃ একই সংখ্য| হতে দেখ! যায়, কিন্তু জাতিতে জাতিতে 
করোটিকা-সূচকের সুস্পন্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে । সুতরাং জাতি 
কিংবা উপজাতি নির্ণয়ের ব্যাপারে করোটিক! সূচকের মূল্য যথেষ্ট ৷ 

৫। মুখের আকৃতি__জাঁতিতে জাতিতে যুখাবয়বের কতক পার্থক্য 
দেখা যায়। কোন জাতির লোকদের মুখ সাধারণতঃ লম্বাটে ধরণের, 
কৌন জাতির হয় ত গোলগাল ; কারে| কপাল উচু, কারো নীচু; 
কাঁরো চিবুক খাট, কারে! হয়ত অপেক্ষাকৃত লক্ষা। চীনাদের মধ্যে 
গালের হাড় উচু, নিগ্রোদের মধ্যে ঠোঁট খুব পুরু। এই রকম বহু 
বিচিত্র রকমের মুখাবয়ব মানবগ্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকদের 
মধ্যে দেখা যায়। 

৬। নাঁক__ধাঁরাল, মোটা, উঁচু, নীচু, মাঝারি, সোজা, বীকানে। 
ইত্যাদি বহু ধরণের নাক লৌকসমাজে দেখতে পাওয়া যায় । ইহুদীদের 
ধাঁরাল এবং বীকা নাক প্রসিদ্ধ । খগেদীয় আর্যদের উঁচু নাকের খুব বড়াই 
ছিল। অনার্ধদের বর্ণনা করতে গিয়ে তীরা শুধু খাদা বলে তুষ্ট হতে 
পারেন নি, বলেছেন ‘অনাস’ অর্থাৎ একেবারে নাসাবিহীন। 

৭। চৌখ-_বড় বড়, মিটমিটে, টান। ( পটল-চের!), গোল, ভাসা- 
ভাঁসা, কিংবা কোটরগত-_ইত্যাঁদি নানা রকমের হয়ে থাঁকে। চক্ষু 
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তারকার রংয়েও বৈচিত্র্য দেখা যায়। আমাদের দেশে কীলো রংয়ের 
প্রাধান্য, কট। রংয়ের .চোঁখ দুচার জনের মাত্র দেখা যার । ইউরো গীয়দের 
মধ্যে বিড়ালাক্ষ ও বিড়ালাক্ষীদের সংখ্যা বু। 

জাতি কিংবা উপজাতি বিভাগের জন্য উপর্যুক্ত সাতটি লক্ষণ 
ছাড়া কেউ কেউ রক্তবিশ্লেষণ ও শারীর বৃত্তের ব্যাপারও ধর্তব্যের 
মধ্যে আনেন । এই সবগুলি মিলিয়ে জাতি এবং উপজাতি নির্ণয় মোটেই 
সহজ ব্যাপার নয়। পণ্ডিতদের মধ্যেও এ বিষয় নিয়ে মতভেদের 
অন্ত নাই। অধিকাংশ নৃতন্্বিদের মতান্ধুযায়ী বর্তমানের সমগ্র 
মানবপ্রজাতি মূলতঃ ছয়টি প্রধান জাতিতে 'বিভক্ত। যতদুর জানতে 
পারা যায় খৃষ্টপূৰ্ব ১০০০০ অব্দের আগেই এই জাতিবিভাগ স্ুস্পন্ট- 
রূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। মুল বাসস্থান থেকে নির্গত হয়ে 
মানবপ্রজাতির ছয়টি শাখা কোথায় কোথায় বসতি স্থাপন করে পুথক 
পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছিল”_তার পরিচায়ক একটি নক্সা 
এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে । 

মানবেতিহাঁসের ধার! অনুসরণ করবার জন্য ছয়টি প্রধান জাতির 
পরিচয় জানা আবশ্যক। কিন্তু তাদের বর্ণনা দেবার আগে অপর 
দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন হবে। সমগ্র মানবপ্রজাতির 
উৎপত্তি যদি এক হয় তবে নিগ্রো, ইংরাজ প্রভৃতি নিতান্ত বিসদৃশ 
চেহারার বিভিন্ন জাতীয় লোকের উদ্ভব কিরূপে হল ত! জানবার 
কৌতুহল আমাদের মনে খুবই জাগে । এ বিষয়ে কোন স্থির ও সব- 
সম্মত সিদ্ধান্ত এখানো হয় নি। বিখ্যাত নৃতত্ববিদ হেডন সাহেবের 
(A.C.Haddon ) মতের সারমর্ম এখানে দেওয়া হচ্ছে। “আদিম 
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বুগে মানবপ্রজাতির বিভিন্ন শাখা চারদিকে ছড়িয়ে যেতে যেতে এক 
এক দল এক এক দেশে বসতি স্থাপন করে। সেই সকল দেশের 
জলবায়ু ও ভৌগোলিক সংস্থান ছিল বহু বিচিত্র রকমের ৷ ছড়িয়ে-পড়া। 
দলগুলির মধ্যে মেলামেশা অসম্ভব ন! হলেও খুব কম ছিল_-কোৌন 
কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। অতএব তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক এবং রক্তের মিশ্রণ হয়ে গিয়েছিল কার্যতঃ বন্ধ। মনুয্যদেহের 
যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপের সূন্মতন্ব যাই হোক না কেন, অভিজ্ঞতা 
থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে জলবায়ুর প্রভাব 
অপরোক্ষভাবে জননকোধের উপর তার ছাপ অঙ্কিত করে । এইরূপে 
জলবায়ুর প্রভাব সন্তানসন্ততির উপর প্রতিফলিত হয়। একই 
ভৌগোলিক অবস্থানে যাঁরা বন পুরুষ ধরে বাস করে, তাদের আকৃতি- 
প্রকৃতিতে ক্রমশঃ ফুটে উঠে একটা দলগত বৈশিষ্ট্য । প্রাকৃতিক 
নির্বাচন এই বৈশিষ্ট্যকে কুটিয়ে তুলতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে। 
যদি বাইরের কোন সমাজের সঙ্গে রক্তের যোগাযোগ অর্থাৎ বৈবাহিক 
সন্বন্ধ না ঘটে, তবে বৈশিষ্ট্য খুব উত্তমরূপে কুটে। যাঁদের মধ্যে 
আরুতি-প্ররূতির এরূপ একটা বৈশিষ্ট্যের স্ষ্টি হয়েছে নৃতন্তের বিচারে 
তারাই এক ‘জাতি! । সুদূর অতীতে মৌলিক ‘জাতি’ সমূহের টি 
এ রকম ভাবেই হয়ে থাকবে । 

" “প্রত্যেক জাতির মধ্যে আকুতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য থাক! সক্ধেও 
দেশে দেশেই এমন অনেক নর-নারী দেখা যায় খাদের চেহারা সেখান- 
কার ‘জাতীয়’ চেহারার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এই না-মেলার কারণ 
এক হতে পারে প্রকারণ, আর হতে পারে রক্তমিশ্রণা? কোন কৌন 


১৪৮ 


মানবের জাতি-বিভাগ 

ক্ষেত্রে দলকে দল লোক এরূপ দেখা যায় যাঁদের কৌন স্থপরিচিত এবং 
সুনির্দিষ্ট জাতির পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিবিধ প্রকারের রক্তমিশ্রণ 
হয় ত এর কারণ ; কিংবা এটাও অসম্ভব নয় যে তাদের মধ্যেই আমরা 
কতক আভাস*্পাই আদিম মানবের আসল চেহারার__যার উপর 
কোন নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ু এখনো গভীর দাগ কাটতে পারে নি? 

উৎপত্তির সময়ে অবস্থ। যেরূপই থাকুক না কেন, পরে সেই অবস্থা 
বজায় থাকে নি এবং কোন জাতিই নিজের বিশুদ্ধতা ও স্থাতন্ত্য রক্ষা 
করতে পারে নি। প্রত্যেক জাতি নানা উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। 
জাতিতে জাতিতে, উপজাতিতে উপজাঁতিতে বহু মিলন মিশ্রণ হয়েছে 
এবং হচ্ছে। কোন যুগে এবং কোন দেশে হয়ত বেশী পরিমাণে হয়েছে, 
অপর কোন বুগে এবং দেশে হয় ত অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে 
হয়েছে। নৃতান্িক বিচারে জাতি একটা খুব স্বতন্, অবিমিশ্র, এবং 
চিরস্থায়ী জিনিষ নয়। এর ভাঙ্গাগড়া চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। 
আমর! শুনে ও বিশ্বাস করে আসছিলাম যে বাঙ্গালীরা আধ্৮_অন্ততঃ 
উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানেরা । কিন্তু উপরে জাতি- 
বিভাগের যে সাতটি লক্ষণ ব্লা হুল, তার সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমরা 
বাঙ্গালীদের আকৃতি বিচার করি, তা হলে সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা 
যায় যে বহু “অনার্য” চেহারা আমাদের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের 
অনেক বড়ঘরেও যথেষ্ট বিদ্যমান । অবুন। নৃতন্ববিদের! মাথা মেপে 
এবং নাঁক-মুখ-চোখ, ইত্যাদির বিচার করে আমাদের “আর্ধামি' প্রায় 
বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তা হলে কি হবে? আমরা এখনো! 
সেই বৈদিক বুগের আর্য কিংবা পাঠান-মোগল সেজে বসে আছি। 


১৪৭ 


বিদ্ধি 


হোমিওপ্যাথিতে ওষুধকে যতই পাতলা করা যায়, ততই তার শক্তি! 
বাড়ে । আভিজাত্যের নিয়মটাও সেই ধরণের। অভিজীতিবংশের 
রক্তটা যতই পাতল! হয়ে আসে, আভিজাত্যের গর্ব ততই ফেঁপে উঠে । 

মানব-সমাজে বর্ণ বিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষ যথেষ্ট প্রবল । মনে হয় 
যেন শ্বেতকায় জাতি বর্ণ বিদ্বেষের পৌষণে ও প্রচারে চিরকাল ধরে 
অগ্রণী । প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণকায় অনা্ঘদের প্রতি আর্ধদের অবজ্ঞার 
ভাঁব থেকেই অস্পৃশ্যতাঁর সূত্রপাত হয়েছিল । পরে অবশ্যি ডালপালা! 
অনেক গজিয়েছে। ইউরোপীয় শ্বেতকায় জাতিদের প্রাধান্য পৃথিবীতে 
স্থাপনা হওয়া অবধি বর্ণ-বিদ্বেষের মাতা আরো! বেড়েছে। এশিয়া, 
আমেরিকা, আফ্বিকা, অষ্টরেলিয়। প্রভৃতি মহাদেশে যেখানেই ইউরোপীয় 
শ্রেতকীয়েরা উপনিবেশ কিংবা প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন সেখানেই তাঁর! 
কৃষ্ণকায় এবং পীতকীয় জাতিদিগকে সব রকমে দাবিয়ে কিংবা দুরে 
ঠেকিয়ে রেখেছেন। 

'জাতি'র উৎপত্তি ও স্বরূপ যাই হোক না কেন,জাতিতে জাতিতে 
যে বুদ্ধিশক্তি ও হদয়বৃত্তির কোন মৌলিক প্রভেদ নাই,_তার যথেষ্ট 
প্রমাণ রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ ও উদ্মমের ফলে সকল জাতির 
মানুষই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উঠতে পারে এবং 
এগুলোর অভাবে সকল জাতির মানুষই যে একেবারে অঞ্চপাতে যেতে 
পারে তার পরীক্ষা ইতিহাসে বারংবার হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এক 
এক জাতির প্রতিভা এক এক বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে 
পারে, যেমন কারো বা আধ্যাত্মিক চিন্তায়, কারে রাজ্যবিস্তারে, কারো 
ব্যবসা-বাণিজ্যে । 


মানবের জাতি-বিভাগ 


এবারে আমরা মানব প্রজাতির অন্তর্গত ছয়টি প্রধান জাতির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। 

(১) অষ্ট্রেলয়েড বা অগ্রেলিয়ান জাতি__পপ্ডিতেরা অনুমান 
করেন যে এই ,জাতির আদিম বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব- 
আফ্রিকার মধ্যবর্তী কোন ভূখণ্ড ( অধুন। জলমগ্র)। এই বাসস্থান 
থেকে এরা ভারতবর্ষ, ব্ৰহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করে ক্রমে 
অস্ট্রেলিয়াতে উপনীত হয়। অষ্টেলয়েডদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্চবর্ণ, 
কিন্তু মাথার চুল কিন্বা নাকমুখ নিখ্রোদের মত নয়। মুখে গৌফ-দাড়ি 
ও গায়ে লোম যথেষ্ট । এরা৷ যাঁধাবর,__কৃষি,ঘবরবাড়ী, পৌবাক-পরিচ্ছ 
প্রভৃতির কোন ধার ধারে না। অস্্রেলিগ্কাতে যে এরা খুব বিশুদ্ধ 
জাতি হিসাবে ছিল তা নয়। নিগ্রো, মঙ্গোল প্রভৃতির সঙ্গে যথেষ্ট 
মিলন-মিশ্রণ এদের হয়েছিল অধুনা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ইউরোপীয়দের 
কবলিত হবার পর থেকে- অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ক্রমশঃ 
কোণঠেস। হয়ে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। ভারতবর্ষের কতক জাতির 
(বেদ, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল, গোস্ু করকু প্রভৃতি) মধ্যে অষ্ট্রেলয়েড 
কিংবা প্রোটো-অষ্রেলয়েড ( Proto-Australoid = Australoid- 
like ) ছাপ দেখতে পাওয়া যায় । 

(২) নিগ্রোজাতি_-অষ্ট্েলয়েদের মত নিগ্রোরাও মানবগোষ্টার 
একটি খুব প্রাচীন জাতি । এদের গাঁয়ের রং মসীকৃষ্ নাক চেপ্টা 
এবং নাকের ছেঁদ| খুব বড়, ঠোট পুরু, চুল কৌকড়ানো। অনুবীক্ষণ 
দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এদের চুল ফিতার মত চেপ্টা। চুল এত 
কৌকড়ানো হবার ইহাই কারণ। নিগ্রোদের গৌফ-দাড়ি খুব বিরল । 


১৫১ 


বিদ্ধি 

হাঁড়গুলি অন্যান্য জাতির তুলনায় তেমন বড় কিংবা পুরু নয়; কিন্তু 
অস্থির ঘনত্ব বেশী। এই ঘনত্বের জোরে হাড় পাতলা হলেও মজবুত 
যথেষ্ট । নিগ্রোদের মাথার খুলিতে গড়পড়তা মগজের পরিমাণ 
ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জাতিদের অপেক্ষা কম। , 

নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিকা বলেই ধরে নেওয়া হয়। 
সেখান থেকে ওরা আরব, পারশ্য, ভারতবর্ষ, ব্রদ্ষ, মালয় ও পূর্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মেলানেশিয়ার ও 
পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে বসতি স্থাপন করে। পারশ্য, ভারতবর্ম 
প্রভৃতি দেশে এদের কোন পুথক অস্তিত্ব বজায় থাকে নি। কিন্ত 
দক্ষিণ পারশ্ঠ, দাক্ষিণাত্য ১ মালয় অঞ্চলে কতক লোকের মধ্যে গাত্র- 
বর্ণ, চুল ও অবরবের গঠনে নিগ্লো ছাপ অগ্ঠাবধি দেখতে পাওয়া! যায়। 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একটি খাঁটি নিগ্রো উপনিবেশ এখনে। রয়েছে। 
এদের বাদ দিলে সমগ্র নিগ্রোজীতি এখন দুটি প্রধান উপজাতিতে 
বিভক্ত, এক, আফ্রিকার নিগ্রো__দ্ুই, ওশেনিক (মেলানেশিয়া ও 
পলিনেশিয়ার ) নিখ্রো। 

ওশেনিক নিগ্রোরা একটু বেশী পরিমাণে মিশ্র জাতি ; মঙ্গোল ও 
অষ্ট্েল়েডদের সঙ্গে এদের রক্তমিশ্রণ খুবই হয়েছে । আফ্রিকার 
নিগ্রোদের সঙ্গে তেমনি ভূমধ্যসাগরীয় জাতির মিলন হয়েছে যথেষ্ট । 
নিগ্রোদের মধ্যে যেমন খুব লম্বাচৌড়া লোক আছে, তেমনি আবার 
ধর্বকায় বেঁটে উপজাতিও আছে। আফ্রিকার এরূপ বামন উপজাতি- 
গুলিকে (বুশম্যান, হটেনটট্‌, কঙ্গো প্রদেশের নিগ্রো) বলা হয় “নেগ্রিলো”, 
এবং মেলানেশিয়ার খর্বকায় উপজাতিগুলিকে বলা হয় 'নেশ্রিটো”। 


১৫২ 


মানবের জাতি-বিভাগ্ 


(৩) মঙ্গোলীয় জাতি__মঙ্গোলীয় জাতির উৎপত্তি চীনদেশে। 
সেখান থেকে ওরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । দক্ষিণে যায় মালয় উপ- 
দ্বীপ ছাড়িয়ে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্বন্ত। উত্তরে মঙ্গোলিয়া, মাপ্চুরিয়া 
পার হয়ে এরা) তুন্দাঞ্চল পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমে মধ্য- 
এশিয়ার তুরকীস্তান পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে পড়েছিল । পূর্বাঞ্চলে কোরিরা 
ও জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোল রক্তের মিশ্রণ খুব চুর 
পরিমাণেই আছে। সুদূর অতীতে একদল মঙ্গোল ( কিংবা পুনঃ পুনঃ 
কয়েক দল) বেরিং প্রণালী পাড়ি দিয়ে আমেরিকার পৌছেছিল। 
প্রধানতঃ এদেরই বংশধর হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকীর যত আদিম 
অধিবাসী । চীনের মধ্যদেশেই মঙ্গোল জাতির বিশুদ্ধতা যথাসম্ভব 
বজায় আছে। অপর সর্বত্র রক্তমিশ্রণ প্রচুর পরিমাণে দেখা 
যায়। 

সমগ্র মঙ্গোলজাতি মোটামুটি 'তিনটি শাখায় বিভক্ত। প্রথমতঃ 
«দক্ষিণী মলৌল”__চীন, তিব্বত, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম, আসামের পার্বত্য- 
অঞ্চল, ভুটান, সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসি- 
বৃন্দ । দ্বিতীয়তঃ উত্তরে মঙ্গোল” (Northern Mongols ) 
মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও তুন্দাঞ্চলের লৌকেরা এই শাখার অন্তর্গত । 
মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জের মঙ্গোলদিগকে বলা হয় 
“্মুদ্রতীরবর্তী মঙ্গোল” অথবা প্রোটো-মালয় (Maritine Mongols 
or Proto Malayas ) | এদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির রক্তমিশ্রণ 
হয়েছে খুবই বেশী । এরাই তৃতীয় শাখা। 

মঙ্গোলদের গাত্রবর্ণ, দেহের উচ্চতা, শারীরিক গঠন ও চেহারায় 
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অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মঙ্গোলদের, 
বথা চীনাদের, গাঁয়ের রং প্রায়শঃ হলদে এবং নাকমুখ চ্যাপ্টা, ধরণের । 
এদের চোখ ছোট এবং চোখের উপরের পাতার ভিতরের কোণ একটু 
নীচে ঝুলে আসাতে চোখগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের দেখায়। মঙ্গোলদের 
গৌফ-দাঁড়ি, এবং গায়ের লোম খুব বিরল। মাথার চুল মোটা, খসখসে 
এবং খাঁড়। ধরণের । 

(৪) ভূমধ্য-সাগরীয় জাতি--এই নামকরণটা খুব সুষ্ঠু কিংবা 
যুক্তিসঙ্গত হয় নি। নৃতন্ত আলোচনার ক্রটিতেই এই ভুল নাম প্রথমে 
দেওয়া হয়েছিল । অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে নৃতন্ববিদেরা 
এক সময়ে মনে করতেন যে ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ ঘিরে ছিল এই 
জাতির মূল বাসস্থান। অধিকতর আলোচনার ফলে এই ধারণা এখন 
দূরীভূত হয়েছে; কিন্তু 'ভূমধ্য-সাগরীয়' নামটি এযাঁব বদলানে। 
হয় নি। আধুনিক মতে এই জাতির আদি বাসস্থান ছিল এশিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম ও আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত জুড়ে। প্রাচীন মিশর, 
ক্রীট, সিরিয়া, সুমের প্রভৃতি অঞ্চলের লোক এই জাতির অন্তর্গত 
ছিল। বর্তমান সময়ে আরব, পারশ্য ও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে 
ভুমধ্য-সাগরীয় ছাপ সব চেয়ে বেশী দেখতে পাওয়৷ যায় ৷ ইউরোপের 
লোকদের মধ্যেও ভূমধ্য-সাগরীয় জাতির মিশ্রণ যথেষ্ট রয়েছে, 
বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে । 

ভুমধ্য-সাগরীয় জাতির রং মোটামুটি ফসণ-__কতকটা বাদামী। 
এদের উচ্চতা মাঝারি রকমের, মাথা লম্বাটে, চোখের রং কালো, 
মাথার চুল ঢেউ-খেলানো, এবং চুলের রং কটা অথবা ক্ষালে|। 
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মানবের জাতি-বিভাগ 

অনেক পণ্ডিতের মতে ভূমধ্য-সাগরীয় জাতিই পৃথিবীতে মানব- 
সভ্যতার জনক । 

(৫) আলপাইন জাতি__নামটি “আলপাইন' হলে ও আল্পস্‌ পর্বত 
এই জাতির আদি বাঁসভূমি নয়। ভুল করে এই নাম প্রথমে দেওয়া 
হয়েছিল। আঁধুনিকতম নৃতাদ্বিক বিচারে এই জাতির বাঁসভূমি ছিল 
মধ্য-এশিয়ার তুর্কাস্তানে ; সেখান থেকে এক শাখা ইউরোপে প্রবেশ 
করে, আরেক শাখা ভারতবর্ষে আসে এবং ক্রমশঃ আরো পৃবদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । মহেপঞ্জোদড়োতে আল্লাইন জাতীয় লোকের করোটি 
পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধী, গুজরাটা, মারাঠী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে 
আল্লাইন জাতীয় ছাপ কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। 

আল্লাইনদের মাথার আকুতি মঙ্গোলদের মত গোল ও চ্যাপ্টা; 
কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে এরা মঙ্গোলদের চেয়ে পুথক। এদের রং 
ফর্সা, গৌফদাড়ি খুব জীকালো, গায়ে লোম যথেষ্ট । আল্লাইনদের 
শরীরের কাঠাম বড় এবং হাড় মজবুত । নাক বেশ বড় এবং ধারাল, 
চোখ ডাগরু। | y 

(৬) নন্ডিক জাতি__নডিক জাঁতির আদি বাসস্থান ছিল কৃষ্ণ- 
সাগর ও কাম্পিয়ান সাগরের উত্তরে । সেখান থেকে এদের একশাখ৷ 
ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অপর এক শাখা পারশ্ঠ, 
আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের দিকে আসে । এই শেষোক্ত শাখার 
পারিভাষিক নাম ইণ্ডো-আফগান', প্রচলিত নাম “বৈদিক আধ'। 

নক্ডিকদের দেহ খুব লম্বাচৌড়া, গায়ের রং ফ্যাকাসে শাদা, চুল 
কটা এবং চোখ নীল। ্ব্যাপ্তিনেভিয়া, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যা 
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ও ব্রিটিশদবীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে ন্ডিক ছাপ বেশী দেখতে 
পাওয়া যায়। নডিকেরা খুব সাহসী, _সমুদ্রগমনে এবং নানা 
বিপদসন্কুল কাজে তারা অগ্রণী। এজন্য একথা বলা হয় যে ভূমধ্য- 
সাগরীয় জাতি সভ্যতার জনক অথবা উদ্ভাবক, এবং 'নষ্ডিক-জাঁতি 
সভ্যতার বাহক অথবা প্রচারক। 


[ আর্ধজাতি' বলে একট! কথা প্রচলিত আছে। নৃতান্ডের বৈজ্ঞানিক 
বিচারে 'আর্ধ নামক কোন “জাতি” নাই; একটি ভাষা-গোষ্টার 
সম্পর্কেই ‘আর্য শব্দটি বন্ততঃ প্রযোজ্য। এই ভাষা-গোষ্ঠীর অপর 
নাম ইণ্ডো-ইউরোগীয়' ভাষাগোষ্টী। ভারতবর্ষের সংস্কতমূলক সমস্ত 
ভাষা, পার্শী ভাষা, এবং ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাই “আধ, 
ভাঁষাগোষ্টার অন্তর্মত। যারা আর্ধভাবা-ভাবী তারা সকলেই এক জাতি 
থেকে উদ্ভুত--এই ভুল ধারণা থেকেই 'আার্জজাতি'র সষ্ঠি হয়েছিল ] 


মানব প্রজাতির আদি বাসভূমি ও বিস্তৃতি 
(প্রফেসর ইলিয়ট স্মিথের মতানুযায়ী ) 


নৃতান্বিকেরা অনুমান করেন থে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ছিল মানবের আদি 

বাসভূমি । সেখান থেকেই মানব-প্রজাতি নানাদিকে ছড়িয়েছে। এক এক শাখা 

এক এক রকম ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে সুদীৰ্ঘকাল বসবাস করে এক একটা 

বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেঁছে এবং এক একটি নিদিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। আদি 
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বাসভৃমিতে যারা সবচেয়ে দীর্ঘকাল টিকেছিল তারাই কালক্রমে হয় “ভূমধ্যনাগরীয়” 
জাতি । 

মৌলিক একতার উপর জোর দিবার উদ্দেশ্যে মানব-প্রজাতির বিভিন্ন জাতি- 
উপজাতিকে ( Races & Sub- Races ) একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে 
সচরাচর তুলনা করা হয়। কিন্তু এই উপমার ব্যাপারে একটি পার্থক্যের কথা 
সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। গাছের প্রত্যেক ডালপালা বরাবর নিজের পৃথক 
অস্তিত্ব বজায় রাখে, অর্থাৎ একটি আরেকটির সন্ধে মিশে কখনো, এক হয়ে যায় 
না। কিন্ত মানুষের জাতি উপজাতির বেলা সেরূপ নয়। তাদের মধ্যে ক্রমাগত 
মিলন মিশ্রণ হয়েছে এবং হচ্ছে। বায়ুভরে চালিত খণ্ড খণ্ড মেঘ যেমন একবার 
এনে মিলিত হয় আবার নব নব রূপ ধারণ করে আলাদা হয়ে যার, তেমনি 
ইতিহাসের স্রোতে কত জাতি উপজাতি একবার এসে মিলে_আবার নব নব রূপ 
গ্রহণ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে খায় । 


সভ্যতা 

অরণ্যচারী বনমানুষ কি করে সমাজবদ্ধ হয়ে সভ্যতার পথে যাত্রা 
করল তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয় । বীবর, মৌমাছি, বোলত, 
পিঁপড়া, উইপোক! প্রভৃতি নিন্গবর্গের প্রাণীদের মধ্যেও এক রকম 
সমাজবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সমাজ-বন্ধনের মধ্যে 
কোন চিন্তীশক্তির প্রেরণা, নাই; সহজাত্ব সংস্কারের বশে এই সকল, 
প্রাণী দূলবদ্ধভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাজকর্ম চলে একটা 
একরেঁয়ে গহ্বীধা প্রণালীতে, তিলমাত্র নড়চড় হয় না। অভিব্যক্তির 
খারায় এদের বুদ্ধিবিকাশ একটা জায়গায় এসে যেন একেবারে থেমে 
গিয়েছে । আমরা স্পন্টই দেখতে পাই যে মানবসমীজের গঠন- 
প্রণালী এরকম নয়। মানুষের ব্যঠি ও সমষ্টিগত সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার 
মূলে আছে সদা-জাগ্রত বিচারবুদ্ধি। এই বিচারবুদ্ধির জোরে 
মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ৷ অতএব মানবসমাজের সূত্রপাত 
কি করে হল তা জানতে হলে আমাদিগকে খুঁজতে হবে কি করে 
প্রাইমেটধর্গের একটা বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে ঘটল অসাধারণ রকমের 
বিচারবুদ্ধির বিকাশ ও হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ। মনে হয় এই ব্যাপারেরও . 
মূলে ছিল প্রাণী হিসাবে মানবের অভিব্যক্তি । অভিব্যক্তির এই 
বিশেষ ধারা বুঝবার জন্য আরো পেছিয়ে গিয়ে বনমানুষের পর্বায় 
থেকে শুরু করতে হবে। 

মানবের পূর্বপুরুষের হাতে-পায়ে চলত। তার পরে ক্রম- 
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পরিবর্তনের কলে এমন এক রকম বনমানুষের আবির্ভাব হল যাঁরা 
চলার কাজটা শুধু পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাত দুটো অপর দশ 
কাজের জন্য ব্যবহার করতে লাগল । এতে তিন দিক দিয়ে বুদ্ধি- 
বিকাশের সুবিধা হল। প্রথমতঃ হাতের স্পর্শশক্তি হয়ে উঠল খুব 
সজাগ । যে কোন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করবার পক্ষে এই স্পর্শশক্তি 
অর্থাৎ ধরা-ছৌঁয়া আমাদিগকে খুবই সাহায্য করে। শিশুদের হাল- 
চাল লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বুঝা যায় জ্ঞানলাভের জন্যে এই ধরা 
ছোঁয়া কত প্রয়োজনীয়, ধরে ছুঁয়ে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
হয়েছে বলেই আমরা যে কোন বস্তুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারি 
জিনিসটি শক্ত কিংবা নরম, মস্থণ কিংবা খসখসে ইত্যাদি । দ্বিতীয়তঃ 
হাত ছুটো মুক্ত থাকাতে অন্ত্শস্ত্রের ব্যবহার হুল সম্ভবপর এবং 
সহজসাধ্য । কর্মপ্রবুন্তিও অনেক বেড়ে গেল; কারণ হাত খালি 
থাকলেই মনে ইচ্ছা জাগে এট! করি, ওটা করি। তৃভীয়তঃ 
বৈজ্ঞানিকেরা৷ আবিষ্কার করেছেন যে হস্তচালনার সঙ্গে মস্তিদ্ধের 
পুষ্টির একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। হাত যত চালানো যায় মাথার 
মগজও তত বেশী পুষ্ট হয়। অতএব যখন থেকে মানবের পূর্বপুরুষ 
হাত দুটিকে হাটার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রধান কমেক্্িয়পে 
ব্যবহার করতে শুরু করল তখন থেকে মস্তিক্ষের পরিপুষ্টির একটা 
নুতন পথ খুলে গেল। মানুষের মাথার খুলি ও উহার ভিতরকার 
মস্তি অথবা মগজ ইতর প্রাণীর তুলনায় অনেক বড়। মস্তি্ষই বুদ্ধি, 
স্মৃতি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি। অতএব মস্তিক্ষের পুষ্টিতে 
এগুলিরও উন্নতি হয়েছে। ইতর প্রাণীর তুলনায় মানবমস্তি্ধ যে 
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শুধু আকারে বড় তা নয়, উহার গঠনও অনেক বেশী জটিল, অসংখ্য 
ভাজ তার মধ্যে রয়েছে। মস্ডিক্ষের এই জটিলতা বুদ্ধিবিকাঁশের 
সহায়ক ও পরিচায়ক ৷ 

ইতর প্রাণীর তুলনায় প্রাইমেটদের দৃষ্টিশক্তিরও খুব একটা 
বৈশিষ্ট্য আছে সাধারণ পণুপক্ষীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
যে তাদের নাকমুখের অথবা চঞ্চুর গঠন এমনি ভাবের যে চোখ ছুটির 
দৃষ্টি সর্বদা ছুই পাশের দিকে থাকে। ডান চোখ শুধু ডান দিক দেখে, 
এবং বা’ চোখ শুধু বা’ দিক দেখে ; উভয় চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে একই 
বস্তুর উপর নিবদ্ধ হতে পারে না.। চোখ হল একটা ক্যামেরা । 
ফটোগ্রাফের ক্যামেরাতে যেমন লেন্সের সম্মুখস্থ জিনিবের ছায়া 
(প্রতিকৃতি) প্লেট অথবা ফিল্মের উপর পড়ে, তেমনি দৃষ্টবস্তুর ছায়া 
অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত রেটিনা" নামক পর্দার উপর পড়ে। 
সেখান থেকে স্নায়ু গিয়েছে মস্তি পর্যন্ত। রেটিনাতে ছায়া পড়লেই 
লাম উত্তেজিত হয় এবং সেই উত্তেজনার ঢেউ মস্তিক্কে গিয়ে পৌঁছলে 
পর আমরা “দেখি'। এথেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে যাদের ডান 
বা" ছুটি চোখ যুগপৎ একই জিনিসের উপর নিবদ্ধ হতে পারে তাদের 
দৃষ্টিশক্তি এক রকম, এবং যাদের ওরূপ হতে পারে না তাদের দৃষ্টিশক্তি 
আরেক রকম। একই বস্তু এই উভয়বিধ প্রাণীর দৃষ্টিতে ঠিক একই 
রকম প্রতিভাত হতে পারে না। অধিকাংশ পশুপক্ষীর দিকে 
তাকালেই দেখা যায় যে তাদের নাকমুখের গঠন এরূপ এবং তাদের 
চোখ ছুটি এমন ভাবে স্থাপিত যে তারা ডান চোখ দিয়ে শুধু ডান দিকে 
এবং বা’ চোখ দিয়ে শুধু বা" দিকেই তাকাতে পারে। তাদের পক্ষে 


১৬১ 


১১ 


বিদ্ধি 
উভয় চোখের দৃষ্টি একই সঙ্গে কৌন একটিমাত্র জিনিষের উপর স্থাপিত 
করা মোটেই সম্ভবপর নয়। যাঁদের দৃষ্টি এরূপ “একচোখো 
(monocular ) তাঁরা খুব সম্ভবতঃ জিনিসের ঘনত্ব বুঝতে পারে 
না। ঘোড়। অনেক সময় ছায়া দেখে ভয় পায় কিংবা চঞ্চল হয়ে উঠে। 
ছায়ার শুধু দৈধ্য-প্রস্থ আছে, বেধ নাই). এজন্য আমাদের দৃষ্ঠিতে 
ছাঁয়াকে কখনো, আসল জিনিসের সঙ্গে ভুল করি না। কিন্তু ইতর 
প্রাণীদের দৃষ্টি একচোখো। বলে তাদের সেই ভুল সম্ভবতঃ হুয়। 
বোনিয়ে। দীপে ‘টাসিয়াস’ নামে এক অদ্ভুত প্রাণী আছে; 
কাঠবিড়ালীর স্যার তার! গাছে চড়ে । টাঁজিয়াসের বড় বড় গোল 
গোল চোখ যেন সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে রয়েছে বলে মনে হয় । চোখ 
দুটির দৃষ্টি আমাদের মত সামনের দিকে, অন্যান্য প্রাণীদের মত পাশের 
দিকে নয়। এদের দুষ্টিকে বলা হয় দুচোখে ( Binocular ), এরা 
সম্মুখস্থ যে কোন বস্তুর উপর একই সঙ্গে উভয় চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ 
করতে পারে; অতএব একচোখো দৃষ্টির চেয়ে এদের দৃষ্টি উন্নত 
ধরণের। কিন্তু তা হলেও বনমানুষ এবং মানুষের দৃষ্টির সমকক্ষ 
নয়। পাশের দিকে কৌন জিনিসের দিকে তাকাতে হলে টাঙ্গিয়াসকে 
গ্রীব| ঘুরিয়ে দৃষ্টি স্থাপন করতে হয়, কারণ তার দৃষ্টি শুধু সামনের 
দিকেই যায়। প্রাইমেটবর্গের প্রাণীরা কিন্তু ঘাড় না বেঁকিয়েও 
তির্ধকভাবে উভয় চোখের দৃষ্টি যে কোন জিনিসের উপর একই সঙ্গে 
স্থাপন করতে পারে। তাদের চোখের স্নায়ু এবং পেশীগুলি এত 
উন্নত ধরণের যে দৃষ্টবন্ত চোখ ছুটি থেকে সমান দুরে অবস্থিত না 
হলেও দেখার কোন ত্রুটি কিংবা অস্থৃবিধ। হয় না। বরঞ্চ দৃষ্টির এই 
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বৈশিষ্ট্যের দরুন দৃষ্টবস্তুর ঘনত্ব এবং যথার্থ আকার সম্পর্কে বারণা 
আরো অনেক বেশী স্পষ্ট হর । এজন্য এরূপ দৃষ্টিশক্তিকে বলা হয় 
Stereoscopic vision’ অর্থাৎ ঘনত্বপরিজ্ঞাপক দু্ি। প্রাইমেট 
বর্গের তীক্ষ ও স্থুপটু দৃষ্টিশক্তি বহির্ভগতের জ্ঞানলাভের পক্ষে একটা 
খুব বড় রকষের সহায়। আর এর ফলে সব জিনিষ দেখবার ও 
জানবার ইচ্ছা হয়ে উঠে খুব প্রবল। 

হস্তচালনা ও উন্নত দৃষ্টিশক্তির কলে মানবের পূর্বপুরুষের সম্মুখে 
বুদ্ধিবিকাশের রাজপথ খুলে গেল। কিন্তু মাজ গড়ে উঠবার পক্ষে 
শুধু বুদ্ধিবিকাশই যথেক্ট নয়; তার জন্য চাই প্রীতির বন্ধন। এই 
বন্ধনেরও সূত্র খুঁজে. পাওয়। যায় .অভিব্যক্তির ধারার মধ্যে । ইতর 
প্রাণীদের মধ্যে মাতাপিতার উপর নির্ভরশীলতা তেমন বেশী কিংবা 
দীর্ঘস্থায়ী নয়। বাছুর, ছাগলছানা প্রভৃতি জন্মাবার অল্লক্ষণ পরেই 
ছুটাছুটি, লাফালাফি, দাপাদীপি করে বেড়ায় কিন্তু প্রাইমেটদের 
বেলায় শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নিতান্ত অসহায় অবস্থায়। দীধকাল ধরে 
মা-বাপ যদি প্রতিপালন ন। করে, তবে সন্তানের পক্ষে বেচে থাকাই 
হয় অসম্ভব মাতাঁপিতার উপর সন্তানের এরূপ দাণকালব্যাগী 
নির্ভরণীলতার মধ্যেই ছিল স্সেহমমতার এবং পারিবারিক জীবনের 
বীজ। এজন্যই নৃতাত্তিকেরা বলেন যে ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে 
সমাজরূপ ইমারতের সিমেন্ট, অর্থাৎ বাধুনি ৷ সন্তানবাতসল্যের ফলেই 
স্বামীস্ত্রীর মিলন হয়: স্থায়ী এবং পারিবারিক বন্ধন হয় দৃঢ়। আর 
‘পরিবার'ই ক্রমে ক্রমে বড় এবং পরস্পর মিলিত হবার. ফলে গড়ে 
উঠেছিল 'গোষ্টী' এবং ‘সমাজ’ । 
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ইতর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবিকাশ ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ অল্লাধিক 
দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের অঙপ্রত্যঙ, মন্তিক এবং স্নায়ুর গঠন 
এরকম যে বুদ্ধিবিকাশ একটা নিদিষ সীমানায় পৌছে 
থেমে যেতে বাধ্য । এজন্যই পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির বেলায় 
আমর৷ দেখতে পাই যে তাদের বুদ্ধিবিকাশ প্বসিত হয়েছে একটি 
সহজাত সংস্কীরে। সেই সংস্কারের গণ্ডী পার হয়ে তারা কিছুতেই 
আর অগ্রসর হতে পারে না। নিয়াপ্ডার্থাল প্রভৃতি অর্ধমানবদের 
বেলায়ও আমর। দেখতে পাই যে মস্তিক্ধের সম্মুখভীগ (prefrontal 
area Of brain ) ছিল অপুষ্ট এবং স্বক্পপরিসর । সেজন্য তাদের 
বুদ্দিবিকাশ একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌছে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। 
পক্ষান্তরে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তি ও স্মায়ুর গঠন এত শ্রেষ্ঠ ধরণের 
যে বিচারবুদ্ধির ক্রমোন্নতির পথে কোথাও কোন সীমারেখা আছে বলে 
মনে হয় না। বুদ্দিবিকীশের এই বিপুল সন্তাব্যত। নিয়ে আদিমীনব 
ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হলেও বুদ্ধির বিকাশটা৷ যে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে 
গিয়েছিল এবং সমাজ ও সভ্যতা বে দুচার পুরুষেই গড়ে উঠেছিল তা 
মোটেই নয় । সম্তাব্যত। থাকলেই হয় না, সম্তাব্যতার বাস্তব পরিণতির 
জন্য চাই অনুকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং যথোপযুক্ত চেষ্টা ও 
অধ্যবসায় । 

সুমের, মিশর, এসিরিয়া, বাবিলন, মহেঞ্জোদড় প্রভৃতি যে সকল 
প্রাচীনতম সভ্যতার পরিচয় প্রত্রতাদ্িকের৷ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার 
করেছেন সেগুলি ৬৭ হাজার বছরের বেশী পুরাতন নয়। অথচ 
মানবের আবির্ভাব হয়েছিল ৫০৬০ হাজার কিংবা লক্ষ বৎসর পূর্বে । 
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অতএব ধরাপুষ্ঠে আজ পর্ন্ত মানবের মোট স্থিতিকালের তুলনায় 
ইতিহাঁস-বধিত মানবসভ্যতা৷ সেদিনকাঁর জিনিষ। ইতিহাস যার 
নাগাল পায় না৷ সেই বিস্মৃত যুগের তথ্য আবিফার করবার জন্য৮_- 
আদিম অবস্থা থেকে মানুষ কি রকম ভাবে সভ্য অবস্থায় এসে পৌছল 
তা জানবার 'জন্ত_নৃতাব্বিকেরা প্রভূত অনুসন্ধান করেছেন এবং 
করছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে অনেক কিছু জান| গিয়েছে বটে, 
নি। সভ্যতার আরন্ত সম্পর্কে যেটুকু 'জানা গিয়েছে তার সামান্য 
আভাস মাত্র আমরা এখানে দিব । 

মানবপ্রজাতির প্রথম অবির্ভীব কখন হয়েছিল ত! আমরা সঠিক 
জানি না,_-৫০ হাজার বছর পূর্বে কিংবা হয় ত.লক্ষ বৎসর পূর্বে 
প্রথম মানব ধরাপুষ্ঠে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পর নানা দিকে 
ছড়িয়ে পড়তে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হতে কত হাজার 
বছর লেগেছিল তাও আমরা জানি না। তবে যতদুর অনুমান করা 
যায় খুঃ পুঃ ১০০০০ অব্দের পূর্বেই এ ব্যাপার সম্পন্ন হয়েছিল, এবং 
সভ্যতার সূত্রপাত তার আরো আগেই হয়েছিল। 

১৪০ পৃষ্ঠায় নিয়া পার্থালদের যৎসামান্য পরিচয় আমরা দিয়েছি। 
তুষারযুগের বরফঢাকা ইউরোপে নিয়াপডার্ধালেরা যখন গুহাবাসে আশ্রয় 
নিয়ে একঘেয়ে ভাবে জীবন যাপন করছিল, তখন আরো দক্ষিণে 
অপেক্ষাকৃত মূদু জলবায়ুতে সত্যিকার মানব বেড়ে উঠছিল সংখ্যায় ও 
সামর্ঘ্ে। তার পর যখন তুবারযুগের অন্তে ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের 
জলবায়ু মোলায়েম হতে শুরু করল, তখন দক্ষিণাঞ্চলের পশুপক্ষী 
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ক্রমশঃ উত্তরে সরে যেতে লাগল এবং শিকারী মানবও চলল তাঁদের 
পিছে পিছে। এই রকম করে খৃঃ পূঃ ৩০০০০ থেকে ২৫০০০ অব্দের 
মধ্যে দুটি মানবশাখ| গিয়ে উপ- 
স্থিত হয় ইউরোপে । একটির নাম 
দেওয়া হয়েছে শ্রিমল্ডি, যেহেতু 
গ্রিমন্ডি নামক স্থানে এই জাতীয় 
মানবের কঙ্কাল আবিদ্কৃত হয়ে- 
ছিল। এরা ছিল নিগ্রোসদৃশ। 
অপর শাখার নাম ক্রোম্যাগ্নন। 
ক্রোম্যাগ্রনদের আকার ছিল খুব 
লঙ্ব। চওড়া এবং অবয়ব ছিল সুত্র 
ও স্ুগ্রঠিত। নিয়াণ্ডার্থালেরা এদের 
দারাই বিতাড়িত হয়ে ক্রমশঃ... কামান মানব 
বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইউরোপে প্রায় ১৫০০০ বৎসর অধিপত্য করে খুঃ 
পুঃ ১০০০০ অন্দের কাছাকাছি ক্রোম্যাগ্রনেরা৷ নিজেরাও ধরাধাম 
থেকে চিরবিদায় নেয়। ক্রোম্যাগ্নন ও শ্রিমল্ডি এই দুটি জাতি কি 
করে সমগ্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা জানা যায় না। হয় ত কোন : 
ব্যাপক মহামারী ছিল এই বিলুপ্তির কারণ । 

নিরাপ্ডার্থালেরা এবং ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমন্ডি মানবেরা কিরূপ ভাবে 
জীবন ধারণ করত, তাঁদের আচার ব্যবহার কি রকম ছিল__এ সকল 
বিষয়ে নৃতাস্ত্িকেরা বহুল অনুসন্ধানের দারা অনেক কথা জানতে 
পেরেছেন। যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে 
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ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমন্ডিরা সত্যিকার মানব (0170 981975) হলেও 
তাঁরা যে নিয়াণ্ডার্থালদের চেয়ে খুব উন্নত ছিল তা নয়। 
নিয়াণ্ডার্থালদের ন্যায় তাঁরাও শুধু ফলমূল কুড়িয়ে এবং পশুপক্ষী 
শিকার করে জীবন ধারণ করত,__কৃষিকার্ধ অথবা পশুপালন জানত 
ন|। পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাদের শিকারের ও আত্মরক্ষার সম্বল, 
এবং সেগুলি ছিল ঠিক নিয়াপ্ডার্থালদের ব্যবহৃত অন্্রশস্ত্রের মতই 
নিতান্ত অপটু ধরণে তৈরি । তীর-ধনুক তাঁদের ছিল না। কোনরূপ 
ধাতুর ব্যবহার তারা জানত না, কিংবা মাটির বাসনপত্রও তৈরি 
করতে পারত না। অতএব তাঁদের রান্নাবান্নার কোন বালাই ছিল 
না। তারা কাচ| মাংস খেত; হয় ত বা আগুনে সেঁকে কিংবা সামান্য 
পুড়িয়ে খেত। কোনরূপ বয়ন কিংবা বুননের কাঁজ তারা জানত 
না; স্থৃতরাং হয় পশুচর্ম পরিধান করত, নয় ত উলঙ্গ থাকত। শুধু 
একটি বিষয়ে তারা ছিল নিয়াপডর্ধালদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেটি হচ্ছে, 
সৌন্দর্যবোধ। সৌন্দর্যস্টির দিকে তাদের বৌক ছিল বেজায়। পাথর 
এবং হাড়ের উপর তারা নানাবিধ খোদাইয়ের কাজ করত। কয়লার 
টুকরা, রঙিন নরম পাথর এবং তরল রং দিয়ে তাঁরা সুন্দর সুন্দর ছবি 
জাঁকত। সেগুলির অনেক নিদর্শন পাওয়| গিয়েছে কতক স্থানে 
গুহাগহবরের দেয়ালে । ছবিগুলি প্রায়শঃ সেই সব জীবজন্তুর যেগুলিকে 
ভঙ্গী প্রভৃতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। আবার কতকগুলি আছে 
কিন্তৃতকিমাকার ছবি, সেগুলির মধ্যে আদিম মানবের কল্পনারাজ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায় । শেষের দিকের অনেক ছবিতে হুবহু নকলের 
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পরিবর্তে দেখা যায় সাঙ্কেতিক চিহ্ছের প্রয়োগ । যেমন, মানুষ জীকতে 
গিয়ে মানুষের সত্যিকার চেহারা না এঁকে আকা হয়েছে _দেহ্যষ্টি 
বুঝাবার জন্য একটি লম্বা টান, এবং হাত পা’ বুঝাবার জন্য আড়াআড়ি 
চারটি ছোট টান। অঙ্কন হিসাবে কাজটি সহজ হলেও উহা শুধু 
অনুকরণ নয়, ওতে প্রতীকব্যবহারের অর্থাৎ মনননীলতাঁর পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

ইউরোপখণ্ডে নৃতাস্দিকেরা তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করেছেন । 
তার ফলে সুদুর অতীতের ক্রৌম্যাগ্রন ও গ্রিমন্ডি মানবদের সম্পর্কে 
অনেক কথা জানতে পারাগিয়েছে। মানব প্রজাতির অন্যান্য শীখা সম্বন্ধে 
তত সদূরবর্তা কালের পরিচয় এখন পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছুই জানি 
না। তবে এরূপ মনে করবার হেতু নাই যে মানব প্রজাতির অপর" 
কোণ সমসাময়িক শাখা গ্রিমন্ডি কিংবা ক্রোম্যাগ্রনদের তুলনায় খুব 
বেশী উন্নত ছিল। বরঞ্চ এটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত যে তারা সবাই ছিল 
মোটামুটি 'একই স্তরে অবস্থিত। অতএব দেখা যায় যে ভুপৃষ্ঠে প্রথম 
আবির্ভাবথেকে ক্রোম্যাগ্নদের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর 
ধরে,মানব প্রায় একই অবস্থায় ছিল। বন্য ফলমূল সংগ্রহ করে এবং পশু- 
পক্ষী শিকার করে সেকোন রকমভাবে দিন কাঁটাত। তার জীবনধারণ- 
প্রণালীর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির কোনরূপ বিকাশ আমরা দেখতে পাই 
না। ইতর প্রাণী যেমন গত্বাধা নিয়মে খাওয়া শোওয়া ও চলাঁফেরা 
করে, সে যুগের মানুষও তাই করত। এগিয়ে চলার অপার ক্ষমতা 
অন্তনিহিত থাকা সত্বেও মানবের বুদ্ধি যেন একটা জায়গায় এসে 
কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিল সম্মুখে চলবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই 
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সমগ্র বুগকে বলা যেতে পারে আদিম অথবা প্রাকৃসভ্য যুগ । এর 
প্রচলিত নাম ‘প্রাচীন’ প্রস্তর-যুগ । চকমকি-পাথরের তৈরি অন্ত্রশন্ত্রই 
ছিল সে যুগে মানুষের প্রধান সম্বল। আর সেগুলি ছিল এবড়ে৷ 
থেবড়ো,_মোটেই ধারাল কিংবা পালিশ ছিল না। অন্যান্য উল্লেখ- 
যোগ্য জিনিবের মধ্যে ছিল হাড়ের তৈরি সূচ, বর্শাফলক, এবং 
খোঁদীই-কাজ-করা৷ হাতল, বাঁট প্রভৃতি। সুঁচ দিয়ে সম্ভবতঃ চীমড়া 
সেলাই করা হত। . 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরবর্তা কালের নামি ‘নূতন’ প্রস্তর-যুগ ॥ নাম 
থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এ যুগেও প্রস্তর-শিল্পই ছিল প্রধান শিল্প। তা 
হলেও গঠন-নৈপুণ্যে নূতন যুগের শিল্প ছিল প্রাচীন যুগের তুলনায় 
অনেক শেষ্ঠ। নুতন যুগের অন্্শ্ত্র এবং হাতিয়ারগুলি যেমন ছিল 
ধারাল. তেমনি মস্ছণ। পাথরের কুড়াল, হাতুড়ি, বর্শাফলক প্রভৃতির 
গঠন ছিল চমৎকার, এবং সেগুলিতে এমনভাবে ছেদা করা থাকত 
যাতে কাঠের হাতল কিংবা বাট অনায়াসেই লাগানো যায়। নূতন 
প্রস্তরযুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পশুপালন । শিকারের সহায় ও 
সঙ্গী হিসাবে জীবজন্তর মধ্যে সম্ভবতঃ কুকুরকেই মীনুষ সর্বপ্রথম পোষ 
মানিয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে গরু, ছাগল, ভেড়া, শৃওর প্রভৃতি 
প্রাণীকে দে একে একে বশে আনতে সমর্থ হয়। 'জীবনসংগ্রামের 
জয়পরাজয়ে এর সার্থকতা অনেকখানি । যতদিন ব্যাধৰৃত্তি ছিল 
, জীবিকার একমাত্র উপায়, ততদিন মানুষ ছিল প্রকৃতির দানের উপর 
যৌল-আন! নির্ভরশীল। পশুপালনের সূত্রপাত হওয়া অবধি খাচ্- 
সংস্থানের ব্যবস্থা সে কতকট। নিজের হাতেই নিল, প্রকৃতির নিকট 
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একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে রইল না। নূতন পরস্তর-যুগের. অন্যান্য 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে “মাটির বাসনপত্র এবং বুননের 
প্রবর্তন । মাটির হাঁড়িকুড়ি থেকে বুঝ৷ যায় যে মানুষ তখন খাদ্যদ্রব্য 
শুধু কীচা কিংব৷ পোড়। খেয়ে সন্তন্ট ছিল না, হাড়ি চড়িয়ে রানা শুরু 
করেছিল। এথেকে এটাও অনুমান কর! সহজ যে স্বভাবজাত ভুট্টা 
যব, গম প্রভৃতি তারা তখন কুড়িয়ে নিত এবং ফুটিয়ে কিং! সিদ্ধ 
করে খেত। হয়ত নরম মাটিতে শস্যের বীজ ছড়িয়ে একটু আধটু 
_ ফসল নিজেরাও জন্মাত। এই যুগেই মানুষ লতা-পাতা, বেত এবং 
ঘাস প্রভৃতি দিয়ে সর্বপ্রথম বুননের কাজ শুরু করে । 
নুতন প্রস্তর-যুগের. আরম্ভ যে সর্বত্র একই সময়ে হয়েছিল তা 
নিশ্চয়ই নয়। ইউরোপে এই যুগের সূচনা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১২০০০ 
থেকে ১০০০০ অব্দের মধ্যে । ক্রোম্যাগ্রনদের পরে যে সকল লোক 
দক্ষিণ ও পূৰব থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল. তারা নূতন প্রাস্তর- 
যুগের অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার ও জীবন-যাপন-প্রণালী সঙ্গে করে নিয়ে 
গিয়েছিল। অতএব পণ্ডিতের অনুমান করেছেন যে ইউরোপে নীত 
হবার কয়েক হাজার বছর আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকার 
উত্তর উপকূলে, অথব| হয় ত অধুন| ভূমধ্যসাগরে জলমগ্ন কোন ভূভাগে 
পতন পরস্তরযুগের বিশিষ্ট শিল্প এবং জীবন-যাপন-প্রণালী সর্বপ্রথম 
উদ্ভাবিত হয়েছিল। তার পর সেখান থেকে আস্তে আস্তে নানাদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । 
নুতন পরস্তর-যুগকে বলা যেতে পারে সভ্যতার যাত্রাপথে মানুষের 
প্রথম পদক্ষেপ। শ্রীতিমত চলা শুরু হয় কৃষির প্রবর্তনের সময় 
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থেকে। শিকারী মানুষকে রোজই পেটের ভাবনা ভাবতে হত।' 
শিকারলন্ধ পশুপক্ষী এবং কুড়ানো কলমূল দীর্ঘকাল সঞ্চিত রেখে 
নিজেদের ইচ্ছামত খাওয়া চলে না। অতএব শিকারী মানুষকে 
বছরের সব খতুতেই খাগ্বন্তুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হত.__শীত-গ্রীগ্ষ 
বৃষ্টি-বাদল কৌন কিছুতেই রেহাই ছিল না। উদ্রচিন্ত। ছাড়! অন্য 
চিন্তায় মন দিবার অবকাশ শিকারী মানুষের ছিল না বললেই চলে। 
কৃষিপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জনের “জন্য নিত্যকীর ভাবনা 

দূরীভূত হয়ে গেল। বৎসরের একটি নিদিষ্ট খতুতে কৃষককে চাঁষ- ও 
আবাদ করতে হয়, এবং অপর একটি নির্দিষ্ট খতুতে ফসল তুলতে হয়। 
বাকী সময়ে কৃষকের হাঁতে অপর দৃশ কীজের জন্য থাকে প্রচুর 
অবকাশ । একবার ফসল ঘরে তুলে রাখলে সম্বংসর ধরে কিংবা আরও 
দীর্ঘকাল ধরে তা দিয়ে জীবন ধারণ করা যায়। খাছাসংগ্রহের 
ব্যাপারে নিত্যকার যে অনিশ্চয়তা - এবং দুঃখকষ্ট শিকারী মানবের 
ছিল, কুষক মানব ত! থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেল। জমির চাষ এবং 
ফসল তোলা, শুধু এই ছুটি সময়েই কৃষক পরিবারকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে 
হয়; বৎসরৈর বাকী সময় ক্ষেতের প্রতি তত মনোযোগ দিতে হয় 
না এবং খাটুনিরও দরকার হয় না। অতএব অন্যান্য কাজকর্ম এবং 
আমোদ-আাহলাদের জন্য রুষকসমাজের হাতে থাকে প্রচুর অবসর | এই 
অবসর সময়ের সদ্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমে ক্রমে নানাবিধ প্রয়ো- 


+ জনীয় ও সৌধীন শিল্পকলার উদ্ভাবন করেছে এবং জ্ঞানচর্চারও মনো- 


যোগ দিতে পেরেছে। 
কোথায় এবং কোন সময়ে কৃষিকার্ধ এবং পশুপীলনের আরম্ভ 
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হয়েছিল তা ঠিক জানা বায় না। কেউ বলেন মিশরের নীলনদের ' 
তীরেই সর্বপ্রথম কৃষিকার্য শুরু হয়েছিল এবং সেখান থেকে অন্যান্য 
স্থানে কৃষিবিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে 
পরম্পর-নিরপেক্ষ ভাবে বিভিন্ন স্থানে কৃষির প্রবর্তন হয়েছিল। যাই 
হোক না কেন, এঁতিহাসিক সময়ের নিকটে যখন পৌঁছি ( অৰ্থাৎ খুঃ 
"৫০০০ অৰ্দের কাছাকাছি) তখন আমরা দেখতে পাই যে কৃষিজাত 
 খব্রব্যের উপর নির্ভর করেই নীল, টাইগ্রীস, ইউ্রেটিস, সিদ্ধ, ইয়াং 
সিকিয়াং প্রভৃতি বড় বড় নদীর তীরে তীরে গ্রাম জনপদ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সভ্যসমাজ গড়ে উঠেছে। 
পশুপালন ও কৃষির প্রবর্তনের ফলে মানুষের হাতে এল উদ্বৃত্ত সময় ৷ 
এই উদ্ৃত সময়ের সন্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমে ক্রমে নানা বি্া 
ও শিল্পকলার উদ্ভাবন করেছে। কৃষি এবং শিল্পের প্রবর্তনের অবশ্যন্তাবী 
কলপরূপ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোক একত্র বসবাস করতে লাগল। 
তার কলে. গড়ে উঠল গ্রাম এবং শহর । অনেক লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
বাস করাতে যেমন হুল মানবের অন্তনিহিত ভালবাসা ও মেলামেশার 
প্রবৃত্তির পরিস্ফুরণ, তেমনি অপর দিকে হল সামাজিক রাতিনীতি ও 
আাচার-ব্যবহারের গোড়াপত্তন । লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যরূপেই আরন্ত হল পণ্যদ্রব্যের বিনিময় ৷ 
বিনিময়ের স্ববিধার জন্য ক্রমে ক্রমে হল মুদ্রার প্রচলন। এইরূপে 
পরিমাপ-প্রণালী, বরদমালা, সংখ্যালিখন-প্রণালী, বিভিন্ন ধাতুর 
ব্যবহার, বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ প্রভৃতি কত কিছু কালক্রমে উদ্ভাবিত 
ও আবিক্কৃত হল ; -সেই সব বিষ্তা একে অন্যের. নিকট শিখে স্থান 
১৭২ 


সভাতা! 


হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে প্রচার করল। মানব-সভ্যত- 
এই ভাবে লক্ষ লক্ষ শাখা-প্রশাখা মেলে দিকে দিকে নিজকে প্রসারিত 
করেছে এবং করছে। তার পরিচয় দিতে গেলে সমগ্র ইতিহাস 
আলোচনা করতে হয়। তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বনমানুষের 
বংশধর একটি নুগণ্য জীব কিসের জোরে প্রীণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করল, এবং সভ্যত। ও সংস্কৃতির পথে যাত্রা শুরু করল__তাঁর আভাস 
মাত্র দিয়ে আমরা নিরস্ত হলাম। বুদ্ধিবিকাশ, উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ, 
হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, জ্ঞানসঞ্চয়, সময়ের সদ্যকহার, এবং অধ্যবসায়__ 
এগুলি হচ্ছে মানুষের উন্নতির মূলে । f 
‘সভ্যতা’ জিনিষটি কি-_এই নিয়ে অনেকের মনে হয় ত রগ 
জাগবে। আদিতে মানব ছিল প্ররুতির ক্রীড়নক মাত্র ;_সেই 
অবস্থাকে বলা হয় মানবের ‘আদিম’ ( Primitive ) অবস্থা । তারই 
বিপরীত অবস্থার নাম ‘সভ্য’ অবস্থা, অথবা সভ্যতা'। আদিম অবস্থায় 
মানুষ অন্বন্্ নিজে উৎপাদন ক্রত না,_কুড়িয়ে নিত। ফলমূল, শান্ত 
_ যেখানে যা আপনা আপনি জন্মে তাই সংগ্রহ করে_-বনের পশু 
পক্ষী ও জলের মাছ শিকার করে_ক্ষুন্িবৃত্তি করত ; গাছের পাতী- 
বাকল, পশ্রীর চামড়া ও পাখীর পালক দিয়ে গা টাকত। সভ্য 
অবস্থায় মানুষ নিজের অনবন্্ নিজেই উৎপাদন করে,_ন্বভাবজাত 
খান্ভ-সামগ্রী ও আচ্ছাদন দ্বারা তুষ্ট হয় না। সভ্য মানব অন্নবন্ত্র ছাড়া 
আরো বহু জিনিসের প্রয়োজন নিজেই স্্ট ও নিজেই পুরণ করে। 
তার মধ্যে কতক শীরীরিক ভোগবিলাসের, কতক মানসিক, এবং কতক 
আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার বন্ত। কি রকমের প্রয়োজন মানুষ 
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সৃষ্টি করে এবং কি উপায়ে তা পুরণ করে__ত৷ দিয়ে হয় সভ্যতার 
ভালমন্দের বিচার। কেবল অসংখ্য রকমের উপকরণ ও আড়ম্বরের 
দারা জীবনকে ভারাক্রান্ত করলেই যে সুসভ্য ও খুব উন্নত হওয়া গেল 
তা মনে করবার কোন হেতু নাই। যার আশা-আকাঙ্কা এবং আদর্শ 
যত উচ্চ এবং আচরণ যত মহত__সেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ তত শ্রেষ্ঠ 
এবং উন্নত। এই উন্নতির অপর নাম সিংস্কতি'।  পশুভাব, অর্থাৎ 
হিংসাদেষ, ক্ুদ্রতা, নীচতা থেকে মুক্ত হয়ে যার স্বভাব এবং চালচলন 
বত অধিক সুষ্ঠু, মাৰ্জিত, জ্ঞানালোকিত, সত্যনিষ্ঠ এবং পরার্থপরায়ণ_- 
সেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ তত সংস্কৃত’ কিংবা “সংস্কতি-সম্পন্ন। 
একবার যখন মানুষ আদিম অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞানের অঙ্ষুণীলনে 
সৰভ হল তখন থেকে তার অগ্রগতির পথ হয়ে গেল অনেকট| সহজ | 
প্রথম হাটতে শিখা কঠিন। বহু চেষ্টা করে এবং অনেকবার আছাড় 
ধেয়ে তবে মানব-শিশু দু'চার পা চলতে শিখে ৷" কিন্তু একবার যখন 
ভাল করে হাটতে সক্ষম হয়, তারপর অনায়াসেই দৌড়তে শুরু করে। 
সব রকম বিগ্যাচগরই আরন্ুটা বেশী কঠিন ;' পরে যতই এগুনে। যায়, 
ততই চলার কাজ হয় সহজ, এবং চলার বেগ হয় দ্রুত । তাই দিনের 
পর দিন মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তা 
বলে একথা কেউ যেন মনে না করেন যে সভ্যতার সূত্রপাত হওয়া 
অবধি মানুষের জ্ঞানচ্চা ও সংস্কৃতির প্রসার অবলীলাক্রমে এবং 
অব্যাহত গতিতে হয়ে এসেছে। সত্যানুসন্ধীনের পথে, এবং নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মানুষকে পদে পদে অনেক বাঁধাবিপন্তি ও 
সংগ্রামের সমমুখীন হতে হয়েছে। গোড়া থেকেই অনেক তাত বারণ। 
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এবং কুসংস্কার মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ; তার অনেক- 
গুলি থেকে আমরা আজও মুক্ত হতে পারি নি। তা ছাড়া ধর্মান্ধতা, 
গৌড়ামি, সামাজিক বিধিনিষেধ, শীসকবর্গের অত্যাচার, ক্ষমতাপন্ন 
লোকদের কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের হান স্থার্বুদ্ধি_প্রভূতি কত রকম 
বিরুদ্ধ শক্তি মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পঙ্গু ও খর্ব করবার চেন্া 
চিরকাল ধরে করে আসছে, এমন কি মানব-প্রতিভাকে বিপথে চালিত 
ও কুকার্ধে রত করেছে। সমগ্র মানবেতিহাস যে একটানা সভ্যতা- 
বিকাশের ও আলোকের যুগ তা মোটেই নয় ; অনেক “অন্ধকার: যুগ 
এবং বর্বরতার কাহিনী ইতিহাসের পুষ্টাকে মলিন করে রেখেছে। 
অজ্ঞানতা এবং অকল্যাঁণের শক্তি কখনো চিরতরে হার মানে নি। 
অপর পক্ষে মানুষের আত্মাও কখনো পরাজয় স্বীকার করে নি। 
গাঁতম অন্ধকার যখন মানব-সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে উদ্ভত হয়েছে, 
তখনো দেশে দেশে ছু'চার জন তন্দর্শী, নির্ভীক, এবং সত্যসন্ধ বীর- 
পুরুষ সমস্ত রাজশীসন, সামাজিক শাঁসন, ও অত্যাচারের ভয় উপেক্ষা 
করে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা। উবে তুলে ধরেছেন এবং ঘনান্ধকার 
দূরীভূত করতে সমর্থ হয়েছেন। সমস্ত দুর্দেবের বিরুদ্ধে মানব সত্যতা 
ও মানব সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখবার এবং বাড়িয়ে তুলবার জন্য চাই_ 
নির্ভীকতা, দৃঢ়সংকল্প এবং বিরামহীন চেষ্টা । শিক্ষাদীক্ষার বহুল বিস্তার, 
এবং সর্বত্র গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এই চেষ্টার দীয়ি 
আজ আর শুধু মুষ্টিমেয় লোকের নয়, পরন্ত সমগ্র জনসাধারণের | 
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আমরা যে দেশ, যে সমাজের দিকে তাকাই সেখানেই রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব দেখতে পাই। কৌন প্রকার শাসনব্যবস্থা নাই এমন দেশ 
কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না। সমাজ ও রাষ্্র_এ দুয়ের সম্পর্ক 
খুব ঘনিষ্ঠ। বাষ্্রের শীসন-ব্যবস্থ যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় না৷ রাখে, 
তবে দেশে দেখা: দেয়” মিৎস্তন্তায়'_অর্থা জোর যার মুলুক তাঁর । 
তখন বিদ্ছাভ্যাস, ধনোৎপাদন প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক শুভ প্রচেষ্টা 
দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়, সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 
জনসাধারণ যদি পরস্পর শুধু রেবারেষি ও দন্ছের ভাব নিয়ে চলে 
তবে রাষ্ট্রে শাসনশক্তির পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখ! হয় 
খুবই কঠিন। পরস্পর মিলে মিশে থাকার এবং সমবেত ভাবে কাঁজ 
করার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে, তারই প্রেরণা হচ্ছে 
সমাজ ও রা উভয়েরই মূলে। 

সভ্যতা ও সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ত হয় রাগ্রেরও 
অভিব্যক্তি। সন্তানের প্রতি ভালবাসা থেকেই পরিবারের উৎপত্তি 
হয়েছিল। পরিবারের মধ্যেই ছিল রাষ্ত্রের বীজ। পারিবারিক 
গণ্ডীর মধ্যে পিতার ছিল সর্বময় ক্তৃত্ব। পরিবারের কর্ত। ও অন্যান্য 
ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ব্যবহার যে সবদা এবং সকল ক্ষেত্রে শুধু 
ভালবাসার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত, তা নয়। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির উপর 
পুরুষ রীতিমত অধিকার খাঁটাত। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে প্রায় 
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সব দেশের প্রাচীনতম স্মৃতিগ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই পুরুষের পক্ষে 
্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করবার, নির্বাসিত করবার,_এমন কি মেরে 
ফেলবার এবং দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিবার অধিকার পধন্ত আইনতঃ 
স্বীকৃত হয়েছে । অতএব সমাজগঠনের গোড়ার দিকে পরিবারের 
মধ্যেই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক পুরাদস্তর বিদ্যমান ছিল। আর এই 
সম্পর্কের বিগ্রমানতাই হচ্ছে রাষ্ট্র এবং শাসন-প্রণালীর মূলসূত্র। 

পরিবার ক্রমশঃ বড় হয়ে হল গোত্র কিংবা গোষ্টা। পরস্পরের 
মধ্যে রক্তের টান এবং বাইরের শত্রু থেকে ,আতরক্ষার প্রয়ৌজন-__-এই 
দুই কারণে গোষ্ঠী অর্থাৎ প্রথম দলবন্ধ সমাজের সুচনা হয়ে খাকবে। 
গোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ট তার কাছে স্বভাঁবতঃ 
সকলেই মাথা নোয়াত। পরিবারের মধ্যে পারিবারিক কর্তা যেমন 
সর্বেসর্বা ছিলেন, গোষ্ঠীর লোকদের উপরে গোষ্টাপতিও তেমনি ছিলেন 
প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী । আদিম পরিবারে রাষ্ট্র ছিল বীজীকারে ; 
গোষ্টাজীবনে সেই বীজ যেন হল অস্কুরিত। বিচারবুদ্ধির বিকাশের 
ফলে খর্মানুষ্টান, সামাজিক আচারব্যবহীর, এবং শাসনসং 
ব্যাপারকে »আমরা এখন আলাদা! করে দেখি; একটির সঙ্গে 
আরেকটিকে জড়িয়ে ফেলি না। কিন্তু আদিম সমাজে এত বিচার 
বিশ্লেষণ ছিল না, জীবনযাত্রার মধ্যে এত ভাগ-বিভীগ ছিল নী । তাই 
গোষ্ঠাপতি ছিলেন ধর্ণানুষ্ঠান, আচার-ব্যবহীর, অপরাধীর শাস্তি প্রভৃতি 
সমস্ত ব্যাপারেরই নিয়ন্তা । 

দুদিক দিয়ে গোটা ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল, প্রথমতঃ নিজেদের 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ বৈবাহিক সম্বন্ধে গোষ্ঠাতে গোষ্ঠাতে 
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মিলনের দ্বারা। আবার শিকার ও বুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির ব্যাপারে 
সুবিধালাভের জন্য কখনো কখনে। একাধিক গোষ্ঠী সুযোগ্য নেতার 
অধীনে মিলিত হত। কখনে। বা এমনও হত যে কোন শক্তিমান 
বীরপুরুব নিজ অনুচরদের সাহায্যে কয়েক গোষ্ঠীকে পরাজিত করে 
নিজের নেতৃত্বাধীনে মিলিত করতেন। এক গোত্র কিংবা গোষ্ঠীর 
লোকদের মধ্যে রক্তের বন্ধনই ছিল প্রধান বন্ধন। বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন 
সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল তখন একনেতৃত্বের অধীনতাই হল প্রধান বন্ধন | 
এই নেতাই কালক্রমে হলেন 'রাঁজা'। এরূপে "রাজী" আবির্ভাবের 
এবং দিন দিন প্রতিপত্তিবৃদ্ির ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গোত্র কিংব৷ 
গোষ্ঠীর প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হরে এল। পূর্বে ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত 
শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেও গোষ্ঠী ছিল সমষ্টি,,আর পরিবার ছিল ব্যপি। 
রাজার আবির্ভাবের পরে 'রাজ্য’ হল সমষ্টি, কিন্তু পরিবার আগেকার 
মতই রইল ব্যাপি । শাসনব্যাপারে গোত্রের কিংবা গোষ্ঠীর কোন 
স্থান রইল না। 

অনেক নৃতাত্তিকের মতে সর্বপ্রথম রাজা ছিলেন “পুরোহিত 
রাজা'। আদিম সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল সকল বিষয়ে ৷ 
প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সম্পর্কে আদিম মানব ছিল নিতান্ত অজ্ঞ । 
প্রতিনিয়ত যে সকল নৈসগিক ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে তার 
অনেকণগুলিরই কীর্ধকারণ সম্বঙ্ধ ছিল তার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই 
সে ভাবত যে স্বর্গ মৰ্ত্য পাতাল সর্বত্র লুকিয়ে আছে বহু দৈত্যদীনা, 
ভূতপ্রেত, দেবতা-অপদেবত|। তারা! তুষ্ট থাকলে করে মানুষের 
উপকার ; আর রুষ্ট হলে করে প্রভূত অপকার। পুরোহিতের ছিল 
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তাঁদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাব । যাছুমন্্, তুকতাক প্রভৃতির সাহায্যে 
পুরোহিত তাদিগকে সহজেই বশে আনতে পরতেন ; অর্থাৎ তিনি 
সত্যি সত্যি মনে করতেন, কিংবা হয়ত শুধু বাইরে দেখাতেন, যে 
এদের সবার সঙ্গে তার বেজায় বন্ধুত্ব। এজন্য আপামর -সাধারণ 
পুরোহিতকে সম্টহ করে চলত, পুরোহিতের কৌন আদেশ কিংবা 
নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পেতন|। এইরূপে পুরোহিত ছিলেন এঁহিক 
পারত্রিক সকল বিষয়েই সর্বেসর্বা। তিনি ছিলেন একাধারে বর্ম ও 
নীতির .উপদেষ্টা, চিকিৎসক, নেতা, ভবিশ্যৎঞ্ন্টা, শাসনকর্ত। প্রভৃতি 
সব কিছু। আদিম সমাজের এরূপ সর্বাধিনারককে সমাজবিজ্ঞানের 
পরিভাষায় বলা হয় পুরোহিত-রাঁজা (7765141 ) ৷ ধর্সানুষ্ঠান ও 
শীসনকার্ধ তখন ছিল ওতপ্রোত-ভীবে জড়িত এবং পুরোহিত-রাজ। 
ছিলেন ছুয়েরই সর্বময় কর্তা। 

শান্তির সময়ে পুরোহিত-রাজীর আধিপত্য যতই থাকুক, বুদ্ধ 
বিগ্রহের সময়ে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বীর, অর্থাৎ অপর সকলের চেয়ে 
সাহসী, শক্তিমান এবং রণপটু তারই ছিল সম্মান, তিনিই হতেন 
সেনাপতি । ,পুরোহিত-রাজা এরূপ শৌধবীবের অধিকারী হতেন খুব 
কম ক্ষেত্রেই। অতএব অধিকীংশস্থলেই তিনি যুদ্ধকালীন নেতা হতে 
পারতেন না, যুদ্ধের সময়ে অধিনায়ক ও সেনাপতি হতেন অপর কৌন 
ব্যক্তি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে একবার অধিনায়কন্ধের আস্বাদ পেয়ে 
সেই ব্যক্তি বুদ্ধ শেষ হবার পরেও নিজের নেতৃত্ব সহজে ছেড়ে দিতেন 
না। তিনি তার প্রাধান্য যথাসাধ্য বজায় রাখতেন এবং পুরোহিতের 
পদবী হত তখন তার নীচে। এই ভাবে পুরোহিতকে হটিয়ে দিয়ে 
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সেনানী হলেন শাসনকর্তা, অথবা রাজা । কালক্রমে সিংহাঁসনের 
অধিকার হয়ে গেল বংশ্যনুক্রমিক। রাজার বড় ছেলে হন যুবরাজ, 
যথাসময়ে তিনিই বসেন সিংহাসনে ৮-গুণাগুণের প্রশ্ন নাই, কিংব। 
প্রজাবর্গের সম্মতি অসম্মতির কোন অপেক্ষা নাই। এই রকমভাবে 
ইতিহাসের প্রারম্ভে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই “রাজার” উদ্ভব 
হয়েছিল। ; 
কোন কোন আদিম সমাজ কিন্তু একনায়কত্ের প্রভাব থেকে মুক্ত 
ছিল। তাদের শাসনকার্ন চলত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় । বুদ্ধবিগ্রহের 
সময় অনিনার্ধরূপে সেনাপতির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব অপিত হত; কিন্তু 
উহা স্থায়ী হত ন|। বুদ্ধান্তে সমাজ আবার পধ্গয়েতি ব্যবস্থায় ফিরে : 
যেত। সবসাধারণের মধ্যে ব্যক্রিন্থাতন্ত্যের ভাব এত প্রবল ছিল যে 
বিপদের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তার। ব্যক্তিবিশেষের নিকট কিছুতেই 
বশ্যত। স্দীকার করত না। যেট। দশজনের ব্যাপার সেটাতে দশে 
মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত ; একজনকে রাজ৷ মেনে তীর হাতে সমস্ত 
কতৃত্ব ছেড়ে দিত না। আপতকালে একজন সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন 
হলে দশে মিলে তাকে নির্বাচন করত। 

পর্ণগয়েতের অধীনই হউক, কিংবা একনায়কত্রের অধীনই হোক 
প্রাচীনকালের রাষ্ট্রসূহ ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র; তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল 
ছোটখাট ব্যাপার । লেকের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ন্বর এবং সাদাসিধা ; 
সুতরাং রাজ্যশাসন তেমন কঠিন কাজ ছিল না। বাইরের আক্রমণ 
থেকে দেশরক্ষ,_এবং দেশের ভিতরে দুন্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
--এই দুটোই ছিল সরকারের কাজ। তার পর বহু পরিবর্তনের 
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ভিতর দিয়ে বর্তমানকালের রাষ্ট্র তার বিশাল, বহুশীখাবিশিক্ট রূপ 
গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রের অভিব্যক্তির কথা বলতে গেলে সমগ্র মানবে- 
তিহাঁসের অনেকখানি আলোচনা করতে হয় । এরূপ আলোচনা 
এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবুও প্রসঙ্গাধীন রাষ্ট্রের অভি- 
ব্যক্তির ধারার “সামান্য একটুখানি আভাস দেওয়া প্রয়োজন ৷, সকল 
দেশে এবং সকল সমাজে রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি যে একই রকম ভাঁবে 
হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। বিভিন্ন ধারায় অভিব্যক্তি হয়েছে; কিন্তু 
সকল ধারার গুরুত্ব সমান নয়, কারণ সমগ্র মানবেতিহাসের উপর 
তারা সমান ভাবে দাগ কাটতে পারে নি। কতক ধারা অতি নগণ্য ; 
--কতক ধার! আবার চলতে চলতে থেমে গিয়েছে, বেশীদুর অগ্রসর 
হতে পারে নি। ইউরোপখণ্ডে একটি বিশেষ ধারায় অভিব্যক্তির 
ফলে রাষ্ট্র যে রূপ গ্রহণ করেছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাই এখন 
ছড়িয়ে পড়েছে কিংবা পড়ছে। সুতরাং এই বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে 
একটুখানি পরিচয় থাঁক। ভাল । 

রাজায় রাজার, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঝগড়া বিবাদ ও উন ওজু- 
হাতের অভাব কখনে| হয় নি। ধনলোভে হউক, পত্বীলীভের জন্য 
হউক, প্রতিশোধ গ্রহণের দোহাই দিয়ে হউক, অশ্বমেধের ছলে হউক 
কিংবা সভ্যতাবিস্তারের ধ্বজ! উড়িয়ে হউক-_যিনি শক্তিমান যোদ্ধা 
কিংবা রাষ্ট্রনায়ক তিনি নিঃসঙ্কোচে পররাজ্য আক্রমণ করে আসছেন | 
এই রকম ভাবে প্রাচীন কালে অনেক “সাম্রাজ্য. গড়ে উঠেছিল । 
আধুনিক কান্তলও “ সাঁআজাজ্য গড়বার চেষ্টা অনেকে: ,করেছেন। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে বহু সাআজাজ্যের উখানপতনের বিবরণ । 
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ইউরোপের ইতিহাসে রোমক সাআজরীজ্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। ওতে ভাল 
মন্দ ছুইই ছিল। উহার কাহিনীতে যেমন দেখা যায় অসাধারণ শৌরধ- 
বীধ, সংগঠনপ্রতিভা ও শাসন-নৈপুণ্য_ তেমনি দেখা যায় কুটনীতি, 
ছুরাচার, বিলাসব্যসন প্রভৃতি। রোমক জাজাঁজ্যের ধ্ংসের পর 
ইউরোপে দেখা দেয় ফিউডেল প্রথা বা সামন্ততন্ব। ফিউডেল প্রথার 
অধীনে দেশের রাজ! হয়ে পড়েন সামন্তদের উপর একান্ত নির্ভরশীল, 
এবং রাষ্ট্রের বন্ধন হয়ে পড়ে অনেক পরিমাণে শিথিল। কিন্তু এর ফলে 
ব্যক্তিস্বীতত্র্য যথেষ্ট বেড়ে উঠে। কয়েক শতাব্দী পর ধীরে ধীরে 
ফিউডেল প্রথার উচ্ছেদ হয়; আবার ফিরে আসে রাজার প্রাধান্য এ 
কিন্তু প্রাধান্য ফিরে পেলেও রাজা আর আগেকার মত সর্বশক্তিমান 
হতে পারলেন না। প্রজারা হয়ে পড়েছিল নিজেদের মর্যাদা ও 
অধিকার সম্পর্কে খুবই সজাগ ও সচেতন। রাজা যেখানেই প্রজার 
অধিকার খর্ব করতে চাইতেন, সেখানেই রাজায় গজায় লেগে যেত 
ঠকাঠকি। ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা৷ দেখতে পাই যে প্রজাবর্গ 
এবং সামন্তেরা মিলে রাজার হাত থেকে অনেক অধিকার ছিনিয়ে 
নিয়েছিল। রাজার আর পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছাচারী হবার যে! ছিল না। 
মধ্যযুগের আরেকটি জিনিস ছিল পোপের আধিপত্য । রোমক- 
সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর রোমনগরীর প্রধান ধর্মযাজক (পোপ ) সমগ্র 
খৃন্টান জগৎ জুড়ে এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। কাল- 
ক্রমে এই চেষ্টা ফলবতী হয়, যদিও পোপের “ধর্মরাজ্য’ খুব বেশী দিন 
স্থায়ী হয় নি। উহার প্রতিপত্তির সময়ে শুধু খৃন্টান জনসাধারণ নয়, 
রাজারাজড়ারাও পোপের নির্দেশ মেনে চলতেন। এঁহিক ও পারত্রিক 
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সকল বিষয়েই পোপ হয়ে দীড়িয়েছিলেন খৃষ্টান জগতের একচ্ছত্র 
অভিভীবক। পুরাকীলের পুরোহিত-রাঁজার' ন্যায় পোঁপও হয়ে 
ছিলেন ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয় সংক্রান্ত ব্যাপারের নিয়ামক। কি কি বই 
লোকেরা পড়বে পোপ তার নির্দেশ দিতেন, পাঁগীদের পাপ মার্জনা , 
করে পরকালের জন্য ছাড়পত্র দিতেন ।"রাঁজ-পরিবারের বিবাহাদিতে, 
রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নে পোপ আবশ্যকবৌধে 
হস্তক্ষেপ করতেন। বড় বড় আমীর ওমরাকে, এমন কি রাঁজা- 
রাজড়ীকে পর্যন্ত সমাজচ্যুত করে পোপ্র একঘরে করে দিতেন। 
দেশে দেশে সমস্ত পাদ্রীর৷ ছিলেন পোপের অধীন তাদের 
সাহায্যে পোপ খৃষ্টান-জগতের সর্বত্র নজর রাখতেন ও খবরদারী 
করতেন । 

কালক্রমে পোপের গুরুগিরির এবং অধিনায়কবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। কোন কৌন ক্ষেত্রে রাজীরাঁজড়ারাই হয়েছিলেন এই 
বিদ্রোহের নায়ক, কারণ সকল বিষয়ে পোপের হস্তক্ষেপ মোটেই 
তাদের মনঃপূত ছিল না। অপরদিকে পোপ কর্তৃক ধর্গানুষ্ঠানের 
অছিলার নান| বুজরুকী জারী হওয়ার ফলে অনেক বিবেকী ও 
চিন্তাশীল লোক হয়ে উঠেছিলেন পোপের উপর ভয়ানক বীতশ্রদ্ধ ৷ 
তাদের সমবেত চেষ্টার ফলে পোপের অধিকার ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত 
হয়ে গেল। রাজ্যশাসন ব্যাপারে খুষ্টান রাজাদের উপর পোপের 
অধিকার আর কিছুই রইল না । এমন কি 'প্রোটেফেন্ট' নামক সম্প্রদায় 
ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও পোপের অধিনায়ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন । 
ইংলণ্ড প্রভৃতি কতক দেশে পাত্রীর পযন্ত পোপের অধীনতাপীশ ছিড়ে. 
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ফেলে রাজার অনুগত হয়ে পড়লেন। এরূপে বর্মানুশাসনের প্রভাব 
থেকে মুক্ত হয়ে, রা হয়ে দাড়াল সর্বে্র্বা। । ফা 
পোপের প্রাধান্যের আমলে লাটিন ভাষ! ছিল সাধু. ভাষা, 
খৃষ্টান জগতের সর্বত্র ছিল লাটিন ভাষারই কদর।  পোঁপের 
আবিপত্যলোপের : সঙ্গে সঙ্গে" লাটিন ভাষার সম্মান /কমে . গেল। 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লৌকের। নিজেদের ভাষরি এ্রতি মনোঘোগ 
দিল,_মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও সাহিত্যরচনা করতে লাগল। 
নিজের দেশ, নিজের ভাবা, নিজের সাহিত্য, নিজের এঁতিহ, নিজের 
সংস্কৃতি_পরভৃতির প্রতি লোকের মনে মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে 
লাগল। তখন থেকেই নেশন'-রাষ্ট্রের আরন্ত। নেশন” কথার সংজ্ঞা 
নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। সেগুলির মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি 
ভাবে বলতে গেলে যার। এক দেশের অধিবাসী, যাঁদের ভাবা এক, 
এতিহ্থ এক, সংস্কৃতি এক, আশাআকাও্া এক-_তারাই এক “নেশন? । 
প্রত্যেক নেশনের জন্য চাই একটি আলাদা রাঃ যার ভিতর দিয়ে 
নেশনের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে পারে । | 
নেশন-াষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে পরে এসে মিলিত হয় ফরাসী রা 
বিপ্লবের “সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা’র আদর্শ । বিপ্নবের : চিন্তানায়কের। 
ঘোষণা করলেন যে মানুষে মানুবে উচ্চনীচ নাই কিংব| কোন মৌলিক 
প্রভেদ নাই,_প্রতোকেই স্বাধীনতার অধিকারী । জনসাধারণই রাষ্ট্রের 
প্রকৃত মালিক; শীসনকার্ধ তাদের দ্বারা, এবং শুধু তাদের :হিতের ৷ 
জন্যই পরিচালিত হওয়। উচিত । এই অগ্নিগর্ভ বাণী অচিরে চারদিকে 
. ছড়িয়ে পড়ল। উহার ঝড়ের ঝাঁপটায় অনেক অত্যাচারীর সিংহাসন 
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ভুলুঠ্ঠিত হল। দেশে দেশে এই ঘোষণা-বাণীই হল গণতন্ত্রের সনদ। 
নেশনেলিজমের আদর্শের সঙ্গে মিলিত হয়ে উহাই সর্বত্র রচনা করেছে 
গণতান্ত্রিক নেশন-রাষ্ট্রের ভিত্তি এমন কি সুদূর প্রাচ্যে পৰন্ত 
প্রচারিত হয়ে এই বাণীই উত্তাল তরঙ্গ স্থষ্টি করেছে. ভারতবর্ষ, ব্রা, . 
চীন, ইন্দৌনেনির। প্রভৃতি দেশের জনগণের চিন্তে। 

প্রত্যেক নেশনের জন্য পুথক রা গঠনের আদর্শ__অর্থা প্রচলিত 
কথায় জাতীয়তাবাদের (ব4£078111'র) আদর্শ_অনেক. দেশে 
আভ্যন্তরিক ভেদবিবাঁদ ও দলাদলি ঘুচিয়ে-দেশের লোককে সংহত এবং 
অঙ্ঘবদ্ধ করেছে। মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্ধুদ্ধ করে অনেক মহত কাজ 
উহ সম্পাদন করেছে। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় অনেক বড় বড় 
সাহিত্য রচিত হয়েছে, অনেক অত্যাচারিত দেশ অধীনতার শৃঙ্খল 
ছিড়ে ফেলে আবার মাথা তুলে দীড়িয়েছে। কিন্তু তা হলেও 
জাতীয়তাবাদের সাদর যে নিছক ভাল একবা বলা যার না। এর দ্বারা 


*‘নেশন’ উরি ও কথার ঠিক ঠিক বাংলা কিংবা সংস্কৃত প্ৰতিশব্দ 
নাই। সত্যি কৃথা এই যে নেশনেলিজমের ধারণা ভারতবর্ষের কিংবা এশিয়ার অপর 
কোন দেশের মাটিতে জন্মায় নি। উহা! আধুনিক ইউরোপের স্থষ্টি। বঙ্ধিমচন্দর 
খোলাখুলিভাবেই লিখে গিয়েছেন যে নেশনেলিজম ও স্বাতন্থাপ্রিয়তা-_এ ছুটি 
জিনিষ আমরা ইংরাজের দি থেকে সংগ্রহ করেছি। 

বাংলা ভাষায় Race ও ২০101) উভয় অর্থে ‘জাতি’ শব্দের প্রচলন হওয়াতে 

কিছু গণ্ডগোলের স্বষ্টি হরেছে। নেশনেল ব্যাঙ্ক, নেশনেল স্কুল, নেশনেল থিয়েটার 

প্রভৃতি কথা লোকমুখে 'এবং বিজ্ঞাপনে বহুল প্রচলিত ।, ‘নেশন’, নেশনেলিজম” 
চালু করাতেও কোন দোষ দেখা যার না। 
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অনেক মন্দ কীজও হয়েছে। জাতীয় মান-মধাদ|, জাতীয় এশ্বর্ 
বাঁড়াবার ছলে,_ জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের দোহাই দিয়ে 
অনেক কুকাজ, অনেক অত্যাঁচীর অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রত্যেক 
নেশন যদি নিজের সন্বীকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে ভাবে__-তা৷ হলে 
সমগ্র মানব প্রজাতির একতাবোধ হয় মারাত্মক ভাবে খণ্ডিত। মানুষে 
মানুষে যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ এবং ভালবাসার যোগাযোগ, তার মাঝ- 
খানে এসে দীড়ায় নেশনেলিজমের দেয়াল । তাই নেশনেলিজমের 
বুলি হয়েছে অনেক অহেতুক যুদ্ধবিগ্রহের জনক। এই দিক দিয়ে 
বিচার করে অনেক বড় বড় মনীষী উৎকট নেশন-ভক্তির বিরুদ্ধে তীত্র- 
ভাবে মত প্রকাশ করেছেন। 
আরেক দিক দিয়েও নেশনরাষ্্র দিন দিন মানবপ্রজাতির পক্ষে 
অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষীরসমূহের 
কলে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। 
কোন নেশনের পক্ষেই ছুত্মার্গা হয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদ। সন্ধা ও 
আদর্শকে আকড়ে থাকা আজকাল অসম্ভব। তা ছাড়া এখনকার বুদ্ধ- 
বিগ্রহ হয়েছে এত ব্যয়বহুল এবং মারাত্মক যে ছোট ছোট নেশনরাষ্ট্রের 
পক্ষে নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করে টিকে থাকাই হয়ে পড়েছে 
অসন্তব। যুদ্ধের সম্ভাবন! চিরতরে দুর করতে ন! পারলে মানব- 
প্রজাতিই নির্মূল হবার সপ্তাবনা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় নেশন- 
রাষ্্ুগুলির পক্ষে নিজ নিজ সর্বময় কর্তৃত্ব কতক পরিমাণে স্বেচ্ছায় 
বিসর্জন দিয়ে এক বিশ্বরাধ্রসঙ্ঘের অধীন হওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার 
কাজ । ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি হয় ত এই পথ ধরেই চলবে । 
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রাষ্ট্র 


রাষ্থ্রের অভিব্যক্তির ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এবার আমর' 
শ্রেণীবিভাগের কথা বলব । 

এট্রকক এবং যৌথ হিসাবে রাষ্ট্র ছুই প্রকার। একৈক রাষ্ট্রে একই 
রকম শাসনব্যবস্থা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং শীসনক্ষমতা কৌন রকম, 
ভাবে খণ্ডিত ময়। যৌথ রাষ্ট্রে তার বিপরীত ৷ দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি 
ভাল বুঝা যাবে। অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র একত্র মিলে তৈরি 
হয়েছে আমেরিকান যুক্তরাষ্্র। সম্মিলিত, রাষট্রসূহের কেন্দ্রীয় একটি 
শাসনযন্র আছে; আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা শীসনযন্ত্রও 
আছে। উভয় শাসনযন্ত্র এক সঙ্গে কাজ করছে। দেশরক্ষা, ডাক- 
বিভাগ, মুদ্রা এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় ব্যাপারে, 
কর্ড রয়েছে ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গবর্মমেন্টের হাতে ; বাকী 
সকল বিষয়ের ভার নিজ নিজ এলাকার জন্য প্রত্যেক আলাদা রাষ্ট্রের 
হাতে। স্ুইজর্লগু, রুশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, এগুলি যৌথরাষ্ট্রের 
ৃ্টান্ত। পৃথিবীতে যৌধরাষ্ট্রের সংখ্যা কম ; একৈক রাষ্ট্রের সংখ্যাই বেশী । 

শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত রাষ্ট্রকে মোটামুটি তিন রকম 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যথা রাঁজতন্ব, অভিজাততন্্র ও গণতন্ত্র । 
রাঁজশক্তি যেখানে একজনের হাতে তার নাম রাজতন্ত্র, রাজশক্তি 
যেখানে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে তার নাম অভিজীতিতন্র, আর 
রাজশক্তি যেখানে সর্বসাধারণের হাতে তার নাম গণতন্ত্র। কুবিখ্যাত 
গ্রীক দার্শনিক এরিফ্টটলের সময় থেকে এই শ্রেণীবিভাগ চলে 
আসছে। বিগত: দুই হাজার বছরে দেশে দেশে রাষ্ট্রের চেহারা 
অনেক বদলেছে ;, তবুও অতীতের ও বর্তমানের বিবিধ প্রকার রাষ্রের 
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মধ্যে তুলনামূলক বিচারের জন্য উক্ত শ্রেণীবিভাগ এখনো মোটের 
উপর কার্ধকরী ও চালু রয়েছে। 


যদিও প্রত্যেক দেশের শাসন প্রণালীই উপযুক্ত তিন রকম।শীসন- 
তন্ত্রের কোন না কোনটিতে পড়তে বাধ্য তবুও শুধু বাইরের চেহারা 
দেখে সব সময়ে শাসনতন্ত্ের রকম ঠিক বুঝতে পারা যায়'না। এঁতি- 
হাসিক কারণে শাসনতন্ত্ের বাহ রূপ তার সত্যিকার রূপ থেকে ভিন্ন 
বলে মনে হতে পারে। . এজন্য শ্রেণীবিভাগের সময় ভাল করে 
তলিয়ে দেখতে হয় দেশের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজশন্তি 
বস্তুতঃ কার কিংবা কাদের হাতে ন্যস্ত । গ্রেট বৃটেনে সিংহাসন 
আছে, রাজা আছেন, খাতায়-পত্রে রাজার হাতে অনেক ক্ষমতাও 
আঁছে। কিন্তু বস্তুত; গ্রেট বৃটেনের শাসনপ্রণালী রাজতান্তিক 
নয়, _গণতান্তিক । দেশের শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন ক্যাবিনেট, 
অথবা মন্ত্িমগুলী। পাঁলণমেন্টে যে দল সংখ্যায় ভারী সেই দলের 
নেতৃবর্গ মিলে গঠন করেন ক্যাবিনেট । পাঁলণমেন্টের ভিতরে -কমন্ন 
সভার আছেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আর লর্ড সভায় 
আছেন বনেদী ধনী, জমিদার ও পাত্রী লর্ড। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অঙ্গে 
নীলরক্তের (আভিজাত্যের) দাগ আছে, আবার খুক্টানীর ছাপও 
আছে। কোন নুতন আইন যখন পাশ হয় তখন বিধি অনুযারী 
কমন্স সভা, লর্ডসভ। ও রাজা তিন জনেরই সন্মতি চাই। কিন্ত 
লর্ডসভ| ও রাজার পক্ষে কমন্স সভার বিরোৌধিত। করার কোন কার্ধকরী 
ক্ষমতা এখন আর বস্তুতঃ নাই। লর্ডসভা কিংবা! রাজা এরূপ করতে 
গেলে নিজেরাই বেকায়দায় পড়েন । শীঁসনক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে 
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রাষ্ট্র 


কমন্স সভারই হাতে এবং সেই সভার সদস্তের৷ নিবাচিত হয়ে থাকেন 
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে । অতএব চরম পায়ে গ্রেট বৃটেনের 
জনসাধারণই হচ্ছে রাজশক্তির মালিক । - 

তিন রকম শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ এই নিয়ে 
তর্কাতকির শেষ নাই | কিন্তু একটি চমৎকাঁর মীমাংসার সুত্র 
এরিন্টটলই নির্দেশ করে গিয়েছেন। সূত্রটি হচ্ছে এই যে কোন 
প্রকার শীসনতন্রকেই শুন্যের উপর বিচার করা চলে না। প্রত্যেক 
শাসিনতন্রেরই সুস্থ এবং বিকৃত ছুরকম কৃরে রূপ আছে। শাসনক্ষমত। 
যার হাতেই থাকুক-__কি উদ্দেশ্য, এবং কিরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতার 
সহিত উহা পরিচালিত হয়, তার উপর নির্ভর করে শাসনতন্রের 
ভালমন্দ ৷ A) 

রাজা যদি জ্ঞানী, গুণী, কীধদক্ষ এবং প্রজাবৎসল হন তবে. 
আমরা দেখতে পাই রাজতন্ত্রের সুন্থ রূপ;_আর রাঁজা যদি তার 
বিপরীত হন তবে দেখতে পাই রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপ । আদদর্শচরিত্র 
রাজার অধীনে বাস কর। সকলেই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। 
ব্রামরাজ্য! আমাদের দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছে, এর চেয়ে সুখের 
রাজ্য আর হতে পারে না। রাজতন্ত্রের উৎকুষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাস 
থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে অশোক, আকবর, শিবাজী প্রভৃতি 
রাজার রাজন্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ রকম রাজার নাম বেশী পাঁওয়। 
যায় না; অলস, অকর্মণ্য, ভোগবিলাসপরায়ণ কিংবা অত্যাচারী 
রাজার দৃক্টান্তই ইতিহাসে বেশী। 

অভিজাততন্বে রাঁজশক্তি থাঁকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। 
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বিদ্ধি 


আভিজাত্য বংশমধাদার হতে পারে, ধনের হতে পারে, বর্ণের হতে 
পারে, শৌ্বীর্ষের হতে পারে । কিন্তু সত্যিকার আভিজাত্য হওয়া 
উচিত বি্াবুদ্ধি ও চরিত্রের । যেখানে শাসনক্ষমত। স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী, 
গুণী ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তীরা সম্পূর্ণ নিঃসবার্থভাবে 
সমগ্র সমাজের  কল্যাণসাঁধনের উদ্দেশ্যে শীসনযন্ত্র ' পরিচালিত 
করেন,_তাকেই বল! যেতে পারে অভিজাতিতন্রের সুস্থ এবং 
বিশুদ্ধ রূপ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ছিলেন এই আদর্শের পুজারী। . 
যে রাষ্ট্রে জ্ঞানের মর্বাদা সর্বোপরি, প্লেটোর মতে তাহাই আদর্শ 
রাষ্্র। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর সংখ্যা কোন দেশে এবং কোন যুগেই বেশী 
থাকে না। কিন্তু এরূপ স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে শীসনক্ষমতা 
অর্পিত হলেই দেশের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে। প্রোটোর প্রস্তাবিত 
এরূপ আদর্শ অভিজাততন্ত্রের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বললেও চলে। 
অভিজাততন্বের যে ছু'চারটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় ত| 
গুণগত আভিজাত্যের নয়._ধনগত কিংবা বংশমর্ীদাগত আভি- 
জাত্যের। বলা বাহুল্য এগুলি অভিজীততন্বের উত্রুষ্ট রূপ নয়। 
বাদের উচ্চবংশে কিংবা উচ্চবর্ণে জন্ম, ধীর! ধনী কিংবা যোদ্ধাঁতার৷ 
যে শ্ভাবতঃ শাসনকাধ পরিচালনে উত্তম অধিকারী একথা কিছুতেই 
বলা চলে না| শাসনক্ষমত| হাতে পেয়ে তারা যখন সেই ক্ষমতা 
নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি ও ভোগবিলাসের জন্য নিয়োজিত করেন, 
তখন জনসাধারণের কিরূপ ক্ষতি ও ছুর্গতি হয় তা সহজেই অনুমেয় । 

রাজতর্ এবং অভিজাততন্র দুইই সভ্যসমাজ থেকে প্রায় বিদায় 
নিয়েছে। অতএব এগুলির সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 


১৯০ 


! 


রাষ্ট্র 


গণতান্ত্রিক শীসনপ্রণালীই বর্তমান যুগে সব চেয়ে বেশী আদৃত 
এবং প্রচলিত। গণতন্ত্র ছু'রকমের, এক পঞ্চায়েতি, অপর প্রতিনিধি- 
মূলক। আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতে আমরা দেখতে পীই প্রত্যেক 
প্রাপ্তবয়ন্ষ পুরুষই পঞ্চায়েত সভায় উপস্থিত থাকে ও মতামত প্রকাশ 
করে। প্রাচীন গ্রীসের নাগরিক-রাষ্রগুলিতেও (City states ) 
এ রকম ব্যবস্থাই ছিল। শাসনকার্ধ নির্বাহের জন্য যখন সভা 
বসত তখন ক্রীতদাস ও বিদেশীয় লোক ছাঁড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ তাতে যোগদান করত। কিন্তু, আধুনিক বড় বড় রাষ্ট্রে 
যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ কিংবা কোটি সেখানে 
সকলের পক্ষে এরূপ প্রত্যক্ষভাবে শাসনপরিষদে যোগদান করা 
সম্ভবপর নয়। সেজন্য প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত 
হয়েছে। এক শহর, এক মহকুমা, কয়েক থানা কিংবা কয়েক 
পরগণার লোক মিলে শীসনপরিবদে একজন: প্রতিনিধি পাঠীয়। 
এরূপে নাঁন। কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সমস্ত দেশের গ্রতিনিধিবর্গকে 
নিয়ে ব্যবস্থাপরিষদ গঠিত হয়। এজন্য একে বল৷ হয় প্রতিনিধি- 
টা গণ্ুতন্্। kb 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু ব্যবস্থাপরিষদের সদস্তবৃন্দ জনসাধারণের 
দ্বারা নিবাচিত হন, অতএব এরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে তারা 
সমগ্র সমাজ ও দেশের স্বার্থকেই সকল বিষয়ে প্রাধান্ত দিবেন । এই 
আশা যখন ফলবতী হয় তখনই আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্রের 
শুদ্ধ অথবা. সুস্থ. রূপ। তা নইলে ঘটে এর বিকৃতি । কি করে 
গণতন্ত্রের বিরুতি ঘটে তার আলোচনা একটু পরে হবে। 
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উপরে যেটুকু আলোচনা করা হুল তা থেকে বুঝা যাবে যে রাঁজ- 
তন্ন, অভিজীততন্র ও গণতন্র এই তিন রকম শীঁসনপ্রণালীর মধ্যে 
কোনটি সবচেয়ে ভাল তা চোখ বুজে বলা বায় না । সুস্থ ও অবিকৃত 
অবস্থায় কোনটিই খারাপ নয় । আর বিরক্ত অবস্থায় সবগুলিই তুল্য- 
ভাবে সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে পারে । গুণাগুণ “তুলনা! করতে 
হলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তাই বিচার করা দরকার । 

আমরা. প্রথমেই বলেছি যে পরিবার ও গোষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি- 
রূপে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। আবার ব্যক্তিগত এবং 
সামাজিক নিরাপত্তার জন্যও মানুষের পক্ষে রাষ্্রবদ্ধ হয়ে বাস করা 
একান্ত আবশ্যক । কিন্তু এভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ে থাকলেও এখানেই 
তার শেষ হয় নি এবং হওয়। উচিত নয়। উপমাস্থলে বলতে পারি 
ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কথা । কোন মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় 
তখন.তার নিজের কিংবা তার পিতামাতার নিকট তার জীবনের 
একট। বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হতে 
থাকে তখন পিতামাতা! কিংব। অভিভাবক যদি তার জীবনের একটা 
উদ্দেশ্য স্পন্টভাবে ঠিক করে নিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থ। 
করেন তবে শিশুর জীবন সহজেই অগ্রসর হয় সাফল্যের দিকে । 
মানবশিশুর জীবন যদিচ গোড়াতেই একটা সজাগ উদ্দেশ্য নিয়ে 
আরন্ত হয় না, তবুও যথাসময়ে উহাকে একট| বিশেষ উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত করা যায় এবং এরূপ করার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির 
জীবনের সার্থকতা । সমাজের জীবনেও এই একই কথ প্রযোজ্য ৷ 
মানবসমাজের জীবনপ্রভাতে মানুষ ভেবে চিন্তে এবং ভবিষ্যতের 
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দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্র গঠন করে নি। সাময়িক ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থার চাপে এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্র আপনা হতেই 
গড়ে উঠেছিল । রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ আগে থেকেই ঠিক করে 
নিয়ে মানুষ রাষ্ট্রব্ধ হর নি। কিন্তু তা হলেও জ্ঞানরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি এবং কার্ষে পরিণত 


করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । এর উপরেই ষোল আন৷ নির্ভর করবে 
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা । 

সমীজবদ্ধ মানব যত রকম সংঘ গঠন করেছে তাঁর মধ্যে বৃহত্তম 
এবং শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে রাষ্্র। বিষ্তাচ্চার, পরোপকারের, খেলাধুলা 
প্রভৃতির যত রকম সংঘ কিংবা প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলিই রাষ্ট্রের অধীন 
এবং আশ্রিত। মানুষের যা শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম সংঘ (রা) তার 
উদ্দেশ্য তেমনি হওয়া উচিত মানবের বৃহত্তম এবং উচ্চতম কল্যাণ । 
বু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দীর্শনিক এরিষ্টটল এ কথাই পরিক্ষার ভাষায় 
ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার: করতে গিয়ে এই 
মানদণ্ডের কথা আমরা প্রায়ই ইলাহ রনি 
খেয়ে মরি ।, 

রাষ্ট্র মানবজীবনের একটা চরম অভিব্যক্তি নয়। মনুষ্যত্বের 
অভিব্যক্তির উপায় হিসাবেই রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থাকে বিচার করতে 
হবে। রাষ্ট্র নামক বিরাট দেবতার নিকট বলিপ্রদত্ত হবার জন্য মানুষ 
জন্মে নাই। উপায়কে যেন আমরা উদ্দেশ্য বলে ভুল না করি,_কোন 
রকম শীসনপদ্ধতিকেই যেন চরম বলে গণ্য না করি। দেশ কাল ও 
অবস্থাভেদে প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং শীসনপদ্ধতিকে এই মাপকাঠিতে 
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বিচার করতে হবে যে উহ! মানবের উচ্চতম জীবনবিকাশের কতটুকু 
সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধক । 

একথ। শুনতে শুনতে আমাঁদের কান ঝাঁলাপাল। হয়ে গিয়েছে যে 
গণতন্্ মানুষের জন্মগত অধিকার । কথাটির তাৎপর্য এই যে লোক- 
সমাজে গণতন্ত্র ব্যতীত অপর কোন প্রকার শাসনতন্ত্র থাকাই অন্যায়, 
এবং গণতন্ত্রের দৌষগুণের বিচার অনাবশ্যক। একটু তলিয়ে দেখলেই 
বুঝা যাবে.যে এটা, একট। ভুয়! অর্থহীন বুলি । জন্মগত অধিকীর বলে 
কোন জিনিষ নাই,_যদি থাকে তবে ত। জংলী আইন। আমরা 
বলতে পারি বাঘের জন্মগত অধিকার হরিণকে ধরে খাওয়া, এবং 
মানুষের মধ্যেও সবলের জন্মগত অধিকার দুর্রলকে ধরে ঠেঙ্গীনো। 
কিংবা এও বলতে পারি যে মানবশিশুর জন্মগত অধিকার উউা-উঙা 
করে কীদা। জন্মগত অধিকারের দোহাই দেওয়াটা যুক্তি-বিচার নয়। 
গণতন্রেরও ভালমন্দ আছে । গণতন্তের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে হলে 
আমাদের দেখ| উচিত গণতন্ত্রের অধীনে মানবজীবনের উচ্চতম কল্যাণ 
বিশেষরূপে সাধিত হয় কি না। এ ছাড়া আর কৌন মাপকাঠি 
প্রযুক্ত হতে পারে না। 

অনেক সময়ে বল! হয়ে থাকে যে সুশাসন অপেক্ষাঁও স্বশীসন 
ভাল ; অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন যদি খারাপও. হয় তবু তা অন্যান্য 
শাসন-প্রণালীর তুলনায় উৎকৃষ্টতর | কিন্তু এটা বিচারের কথা নয়, 
ভাঁবোচ্ছাসের কথ! ৷ সুশাসনের প্রতিদন্দীরূপে গণতান্ত্রিক শীসনকে 
কখনো ভাল বল! যেতে পারে না ;_-্থশীসনের অনুকূল, পরিপোষক 
ও প্রতিঠাপক হিসাবেই শুধু উহাকে ভাল বলতে পারি অন্যান্য 


১৯৪ 


রাষ্ট 


শাসনতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রের সপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে ওতে 
বিকৃতির জন্তাবনা কম। রাজতন্ত্রের বেলা প্রায়ই দেখা যায় যে 
অশোকের পুত্র অশোকের স্যায়, কিংবা আকবরের পুত্র আকবরের ন্যায় 
গুণশালী হন না। অভিজাতিতন্রেও এটা একটা মস্ত অস্থবিধা। রাজা 
এবং অভিজীতব্র্গ স্বভাবতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি-ও ভোগবিলাসের জন্য 
ব্যগ্র হতে পারেন। তখন তাদের খামখেয়ালী, মূর্খতা অথব। বিলাস- 
ব্যসনের বোঝা বহন করতে হয় সমস্ত প্রজাবর্গকে। কিন্তু গণতন্ত্রের 
অধীনে যেহেতু জনসাধারণের নির্বাচিত * প্রতিনিধিরা শাসনযন্ত 
পরিচালিত করেন, অতএব সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষু্ন এবং 
উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা সেখানে নাই, কিংবা থাকলেও তা স্ুদুর- 
পররাহত । 

,গণতন্বের আরেকটি প্রধান গুণ এই যে উহা জনসাধারণের মধ্যে 
আত্মসম্মান এবং আত্মনির্ভরতার ভাব জন্মীয়। গণতন্ত্রের অধীনে 
প্রত্যেক ভোটদীতা৷ ভাবে যে দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনে সেও 
একজন অংশীদার, স্থশীসন অথব। কুশীসনের জন্য সেও আংশিকভাবে 
দায়ী। এই দায়িত্ববৌধের ফলে তার আত্মমর্ধাদ! বাড়ে, দেশের প্রতি, 
সমাজের প্রতি তার একটা কর্তব্যভ্ঞান ও মমত্ববোধ জন্মে। এটা 
যেমন তার ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে ভাল তেমনি সামাজিক উন্নতি ও 
দশের কল্যাণের পক্ষেও ভাল। রাজতন্ত্র ও অভিজীততন্ত্রের অধীনে 
সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে সরকারী অত্যাচারের কোন প্রতি- 
বিধান তাদের হাতে নাই। এগুলিকে তারা ভূমিকম্প, জলপ্লীবন 
প্রভৃতি নৈসগিক উৎপাতের মতই নীরবে সহা করে। দেশশাসন 
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ব্যাপারে এই নিক্রিয় অদৃষ্টবাদ সমাজকে দুর্গীতি ও অবনতির পথে 
ঠেলে দেয় । ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রমাণ যথেষ্ট পাঁওয়া। যায় । 

গণতন্ত্রের এ সকল অন্তনিহিত গুণ সত্বেও গণতান্রিক শাসন 
অনেক স্থলেই সুশাসনে পরিণত হয় নি । এর প্রধান কারণ জন- 
সাধারণের অজ্ঞত|। অজ্ঞতার দরুণ সাধারণ ভোটদাচতারা নিজেদের 
প্রকৃত ইন্টানিক্ট, নিজেদের শক্রমিত্র সব সময়ে ঠিক চিনতে পারে না। 
দেশে দেশেই ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ও চালাক লোকের অভাব নাই। 
সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতারণার জাল 
বিস্তার করতে তারা৷ কখনে| কুষ্টিত হয় না। 

প্রাচীনকালের তুলনায় বর্তমান যুগে লোকের শিক্ষার্দীক্ষা অনেক 
বেড়েছে। চারদিকে সংবাদ ও মতামত ছড়িয়ে দিবার যে সকল 
ব্যবস্থা এখন প্রবর্তিত হয়েছে__অল্পকাল পূর্বেও তার কথা কেউ 
ভাবতেই পারে নি। অতএব মনে কর। যৈতে পারে যে ভোটারদের 
পক্ষে সমস্ত বিষয় জেনে বুঝে যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করা আজকীল- 
কার দিনে খুবই সহজ | কিন্তু বস্তুতঃ তা৷ নয়; কারণ নির্বাচনী 
ব্যাপারটা সোঁজাপথে না চলে প্রায়শঃ চলে বীকা পথ ধরে । 

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই আছে বড় বড় রাজনৈতিক দল। দল 
বলতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি যার! কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
একই অভিমত পোষণ করে। যেমন-_সাধুভাষার. দল’, ‘সমাজ- 
সংস্কারকের; দল’, সনাতনী. দল’, “অসবর্ণ বিবাহের দল’, অবাধ 
বাণিজ্যের দল’ ইত্যাদি। যে কোন দলের লোকদের এঁক্যবদ্ধতার 
কারণ এই যে ছোট খাট নান। বিষয়ে তাদের মতামত এবং আচরণের 
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পার্থক্য থাকলেও কোন একটা বড় বিষয়ে তারা সকলেই একমত ৷ 
ইতিহাসে দেখা যায় যে এইরূপ কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতের 
এবং পথের সমতার ফলেই রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব চিরকাল ধরে 
হয়ে এসেছে। 

বড় বড় রীষ্ট্রে প্রতিনিখিমূলক গণতন্ত্র চালু রাখবার পক্ষে রাজ- 
নৈতিক দলগঠনের প্রয়ৌজনীয়তা অস্বীকার করবার জো৷ নাই। 
বিভিন্ন স্থান থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি যদি স্ব স্ব প্রধান হয়ে ব্যবস্থা 
পরিষদে আসেন তবে সেখানে তাদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং 
একটা নির্দিষ্ট কার্ধপদ্ধতি অনুসরণ করাই হয় কঠিন ব্যাপার । আবার 
কোন এক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাময়িকভাবে বজায় না থেকে যদি 
নিত্য নুতন ভাঙ্গাগড়া চলতে থাঁকে তবে শীসনযন্ত্র হয়ে পড়ে বিকল 
এবং নিতান্ত দুর্বল । রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজন ও উপকারিতা 
এই যে এদ্রার। সংহতি বাড়ে এবং শীসনকার্ধে কতকটা ধারাবাহিকতা 
বজায় থাঁকে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দলের লোক পরস্পরের কার্ষকলাঁপ 
তীব্রভাবে সমালোচনা করে। এর ফলে জনমত জাগ্রত থাকে এবং 
কোন দলগন্ত দুঙ্ধার্য অথবা দুর্নীতি গোপন থাকতে পারে ন|। 

সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় “পার্টপ্রথার” শাসন যতই ভাল জিনিষ 
হউক না৷ কেন, কার্ধতঃ অনেক ক্ষেত্রেই এর বিকৃতি ঘটে । যে কৌন 
রাজনৈতিক দল একবার ভাল করে গড়ে উঠবার পর আদর্শনিষ্ঠা 
বেশীদিন বজায় থাকে না, দলের লোকদের মধ্যে ঘটে ত্যাগ ও কষ্ট- 
সহিফ্ুুতার অভাব» তখন যে কোন উপায়ে দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
রক্ষা করা হয় দলপতিদের একমাত্র লক্ষ্য । যে দল নির্বাচনে জয়ী হয় 
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তাদের হাতেই থাকে দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব | সেই কর্তৃত্বের 
লোভে দলপতির নির্বাচনের সময়ে মিথ্যাপ্রচার, উৎকৌচ্দীন প্রভৃতি 
নীনা হীন উপায় অবলম্বন করেন। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আব- 
হাঁওয়া তখন হয়ে উঠে কলুষিত এবং বিবীক্ত। এটা হল এক ধরণের 
বিপদ। আর এক ধরণের বিপদ হচ্ছে এই যে ক্ষমতালোভী ধুরদ্ধর 
ব্যক্তিরা প্রত্যেকে একটা আলাদ| দল গঠন করে সমগ্র দেশের 
রাজনৈতিক জীবনকে শুধু একট। নিকৃষ্ট দলাদলিতে পরিণত করতে 
পারেন। দেশের শাসনব্যবস্থা তখন হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল 
এবং ছুর্নাতিপূর্ণ। অত্যুগ্র দলাদলির ফলে দেশের এঁক্য এবং স্বাধীনতা 
পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
দেখতে পাওয়া যায় এরূপ উৎকট দলাদলির শোচনীয় পরিণাম 
উল্টা রকমের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেখানে কোন. একটা রাজনৈতিক দল 
প্রভূত ক্ষমতাশালী হবার পর বিরুদ্ধবাদী অপর সমস্ত দলকে গল! টিপে 
মেরে ফেলে,_যাঁতে তাঁদের নিজেদের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
কথা৷ বলবার মত কোন সঙ্ঘবন্ধ প্রতিষ্ঠান দেশে আর ন! থাকে। 
পার্টিপ্রথায় যেখানে ঘুণ ধরেছে সেখানে প্রায়ই দেখ! যায় যে 
দেশের যোগ্যতম ব্যক্তির! নির্বাচনদন্দে অবতীর্ণ হন না, কিংবা হলেও 
কৃতকার্য হতে পারেন না। যার গলাবাঁজি করতে পারে, দ্বিধাহীন- 
ভাবে মিথ্যাপ্রচার করতে পারে, নিজেদের ঢাক পিটাতে পারে, 
যারা দলাদলিতে পটু এবং কুটচালে ধুরন্ধর তারাই রাজনীতির ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে । প্রত্যেক দলের থাকে নিজস্ব তহবিল, সংবাদপত্র, 
প্রচারক প্রভৃতি । দিনের পর দিন নিজেদের দলের মাহীত্য প্রচার 
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এবং প্রতিপক্ষ দলের দোষকীর্তন হচ্ছে এদের প্রধান কাজ । নির্বাচনের 
সময়ে এই সকল অপপ্রচার চরমে পৌছে। এক জন সাধারণ ভোট- 
দাতাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য যত রকম উপায় হতে পাঁরে তাঁর সব 
কিছুই অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লাভ নাই, কারণ 
মুদ্রাযন্তরের, বক্তৃতার, প্রচারের ও সংঘপরিচালনের স্বাধীনতা সংকুচিত 
করতে গেলে ফল হয় হিতে বিপরীত । গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধ রাখার 
একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সৎশিক্ষ। ও জ্ঞানের বিস্তার । 
অজ্ঞত৷ দুরীভূত হলে লোক মিথ্যা প্রচারে এবং নির্বাচনী মত্ততায় ভুলবে 
না। তখন তাঁরা বুঝতে পারবে যে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপরিষৎ 
থাকলেই হয় না, -সেই পরিষদে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান ব্যক্তিদিগকে 
প্রতিনিধিত্বে পাঠানোর উপরেই নির্ভর করে পরিষদের সার্থকতা এবং 
দেশের ও দশের যথার্থ কল্যাণ। ] 

মনুর কথা উদ্ধত করে আমর! এ প্রসঙ্গ শেষ করব । 

“একৌহপি বেদবিদ্বর্মং যং ব্যবস্তেদ্দিজৌত্তমঃ 

স বিজ্ঞেয়ঃ পরে! ধর্মো নাজ্ঞানাযুদিতোহযুতৈঃ। 
অব্রতীনা মন্্রীণাং জীতিমাত্রৌপজীবিনাম্‌ 
অহঅশঃ সমেতানাং পরিষত্তং ন বিদ্তে | ” 

“এক জন মাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি যে বিধিব্যবস্থা করেন তাই পরম ধর্ম, 
পরন্ত অযুত সংখ্যক অজ্ঞান ব্যক্তি যা করেন তাকে ধর্ম (অর্থাৎ নীতি ) 
বল৷ যায় না। “যাদের চরিত্রবল ও বুদ্ধিমত্তা নাই, যাঁর! কেবল জাতের 
(পদবীর) গুণে বড় মানুষ, এমন হাজার ব্যক্তি একত্র হলেও তাঁকে 
‘পরিষৎ' ব্লা যায় না।” 
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আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে ধর্ম জিনিষটা বড়ই প্রাণবন্ত ও 
বার্বাল। যে দেশে সকলেই বর্ম" জানে, বুঝে ও পালন করছে বলে 
মনে করে, সেখানে এই বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া শুধু ধুষ্টতা 
নয় নানা কারণে বিপজ্জনক হয়েও দীড়িয়েছে। কিন্তু তবু 
এখানে কিছু বলা আবশ্যক ;.কারণ যে বিষয় আমরা সব চেয়ে বেশী 
জানি বলে মনে করি সে বিষয়েই অনেক সময়ে আমাদের ধারণ৷ 
সব চেয়ে অস্পন্ট ও এলোমেলো । আর এই বইয়ের উন্দেগ্যই হচ্ছে 
পাঠকের মন ও বুদ্ধিকে সজাগ করে দেওর়া_যাতে তিনি নিক্কির- 
ভাবে সব কিছু মেনে না নিয়ে__সক্রিরভাবে প্রত্যেক বিষয় ভাবতে 

ও বুঝতে চেষ্টা করেন। ৃ 
ধর্ম’ বলতে আমরা সাধরণতঃ বুঝি হিছুরানী, মুসলমানী, কিংবা 
খুব্টানী। তা ছাড়া আছে বোদ্ধধৰ্ম, লাওৎসি ও কংফুচের ধম, 
পার্শীদের ধর্ম, ইহুদী ধর্ণ ইত্যাদি। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে 
. এগুলি অল্লাধিক প্রাচীন। কিন্তু এগুলিরও আগে বিভিন্ন ধর্ম 
অজ্ঞাত ছিল না। মিশর, বাঁবিলন, কালদিয়া, উর প্রভৃতি প্রাচীন 
সমাজে”_-ভারতবর্ষের প্রাক্-আার্ধ ও প্রাক্বৈদিক যুগের “সিদ্ধু 
সভ্যতাতে--বিভিন্ন ধরণের ধর্ম প্রচলেত ছিল। বস্তুতঃ যখন থেকে 
পৃথিবীতে মানব ও মানবসমাজের: উৎপত্তি হয়েছে তখন থেকেই 
কোন ন| কোন রকমের ধির্ম' প্রসণিত রয়েছে। প্রাচীনতম মানবের 


বর্ম 

যেটুকু পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি_-এবং বর্তমান জগতে যে 
সকল মানবগোষ্টী আদিম অবস্থায় রয়েছে, তাদের আচার ব্যবহার 
আমরা যতটুকু লক্ষ্য করতে পেরেছি_-তাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যায় 
যে "ধম গোড়া থেকেই মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছিল । 

ধর্ম কি এবং ধমের উৎপত্তি কোথায় এবিষয়ে একটু তলিয়ে 
দেখ| যাঁক। নৃতদ্ববিজ্ঞানে (2181199019৫) ) মানুষ ও তার 
আচারব্যবহার, সমাজের উৎপত্তি বিকাশ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা 
হয়ে থাকে। এই বিদ্যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও এর খুব দ্রুত 
উন্নতি হয়েছে এবং অনেক তথ্য উহা! আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করেছে। নৃতত্ব আমাদিগকে একথা স্পষ্টভাবেই বলে যে বিস্ময় ও 
ভয় থেকেই আদিম মানবের মনে ধির্ষের' উৎপত্তি হয়েছিল। 
আদিম যুগের ধর্মের প্রায় ষোল আনাই ছিল ভূতপ্রেত, দৈত্যদীনা, 
দেবতা, গন্ধৰ্ব, কিন্নর ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, এবং. নানাবিধ 
যাদুমন্ত, তুকতাক প্রভৃতি। মরলে পর কি হয়,_ তাই নিয়ে প্রথমে 
জাঁগল বিস্ময়, তার পরে ভয় । মানুষ নিদ্রা যায়, কিংবা মুছ। যায়; 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে। তা থেকে আদিম মানব 
মনে করলে যে ঘুমন্ত অথবা মুছ্িত ব্যক্তির শরীর থেকে একটা , 
কিছু বেরিয়ে যায়, সেটা আবার ফিরে এলেই নিদ্রা কিংবা মুষ্থার 
অবসান ঘটে | নিদ্রা এবং মুছার মতই মৃত্যুও একটা অসাড় 
অবস্থা । তাই কৌন মৃত ব্যক্তিকে দেখে আদিম মানবের প্রথম 
ধারণা হল লোৌকট! ঘুমিয়েছে, কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠবে। 
যখন শরীর পচতে আরম্ভ হলো। তখনো৷ সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাঁলো৷ 
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বিদ্ধি 

না। অতএব মৃত ব্যক্তিকে মাটির নীচে (কবরে) শুইয়ে রাখা 
হলো। কিন্তু ওখানে খাবে কি? তাই মৃতের পাশে খানিকটা 
খাবার এবং পানীয় রেখে দেওয়! হল। যাঁর সর্দারগোছের লোক, 
তারা সঙ্গীসাথী ও অনুচর ছাড়া ওখানে থাকবেন কি করে? 
অতএব ছুচার জন কিংবা ছু'চার গণ্ডা দাস-দীঁসী, পত্নী প্রভৃতিকে 
হত্যা করে তখনি মৃত সর্দারের নিকট পাঠিয়ে দিবার ব্যবস্থা হল। 

মাটির ভিতর থেকে সুন্দর সুন্দর গাছপালা গজায়। স্ৃতরাং 
আদিম মানব মনে করল তে মাটির ভিতরে এমন সব দেবতীর! 
আছেন যারা সেখানে গাছপালাকে জন্ম দিয়ে উপরে ঠেলে দেন। 
রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে যখন গা ছম ছম করত তখন আদিম 
মানবের নিকট সারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কত যে দুষ্ট দানবে ভরপুর 
হয়ে উঠত তাঁর ইয়ত্তা নাই। এ সকল নানাবিধ শি ও ছুট, 
মানবের হিতকাঁরী ও অহিতকারী, দেবতা-অপদেবতাঁর ধারণার 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাদিগকে তুষ্ট করবার নানা অনুষ্ঠান" ও 
তন্রমন্র। সেগুলি থেকে উদ্ভব হল বিবিধ পারিবারিক ও সামাজিক 
প্রথার। আর যারা ছিলেন এ সকল তন্রমন্ত্র প্রভৃতিতে ওস্তাদ, 
, তার! হলেন একটি বিশেষ গণ্যমান্য শেণী। 

অতএব আমর দেখতে পাচ্ছি যে ধর্ম, ব্যাপারটির ভিতরে 
অনেক জিনিষ গোড়া থেকেই জট পাকিয়ে রয়েছে। জগহ্-রহস্ত 
ও পরপারের রহম্ত--এই দুয়ের ক্ষীণ উপলব্ধি থেকে মানুষের 
মনে ধর্মবিষয়ক ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল; কিন্তু কার্মতঃ নানারকম 
আচার অনুষ্ঠান ও. সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ধর্ম এমনভাবে 
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ধৰ্ম 
এখন পর্যন্ত আমাদের মনে জড়িয়ে আছে যে আমরা এগুলিকে 
, ছেড়ে সাধারণতঃ ধর্মের কথা ভাবতেই পারি না। আদিম মানবের 
ঘোলাটে ধারণা থেকে আমরা আজও যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত হতে 
পারি নি। এটা একটা গোড়ায় গলদ ৷ 

ধর্মের ভিতরে আমরা সাধারণতঃ এই কটি জিনিষ ধরে নিই_- 

(১) আচার অনুষ্ঠান । 

(২) কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ, "পৌরাণিক : কীহিনী ও. 
তাতে বিশ্বীস। 5 

(৩) কতকগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি । 

- (8) অন্তঃপ্রকৃতির জয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। 

এক একটি থরে সংক্ষেপে এগুলির বিচার করা যাক । 

(১) সাধারণ লোক কোন ছুরাহ তন্বের ধার ধারে না। তারা 
গতানুগতিকভীবে আচার অনুষ্ঠান: মেনে চলে এবং তাতেই ধর্ম 
পালন করা হচ্ছে বলে মনে করে। প্রত্যেক ধর্মেই আচার অনু- 
ঠানের ব্যবস্থা কোন এক কিংবা একাধিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রত্যেক ‘গৌড়’ এবং "সনাতনী" ব্যক্তিই মনে করেন যে তিনি 
তীর ধর্মের ‘প্রাচীন’ ও পপ্ররুত' আঁচার অনুষ্ঠানগুলিই হুবহু পালন করে 
যাচ্ছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই জীনা যায় যে আচার- 
অনুষ্ঠানমূলক যে ধর্ম তা প্রত্যেক সমাজে ক্রমাগতই বদলেছে এবং 
বদলাচ্ছে। আর শুধু কালভেদে নয়”_-দেশভেদেও বদলাচ্ছে 
এও দেখা! যাঁর যে যে শাস্ত্র কিংবা বইকে নিয়ে আদলে ধর্মের 
উৎপত্তি_-তার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মের ছু'চারশ মাইল তফাৎ । অথচ 
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সেই আচার অনুষ্ঠানকে শাশ্বত, সনাতন ধর্ম মনে করে আমরা 
জোর গলায় চেঁচাই এবং মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদেরও স্ষ্টি 
করি। ধরা যাক হিন্দুদের কথা। হিন্দুরা বেদকে তীদের ধর্মের 
মূল বলে মনে করেন। কিন্তু “বেদ” পড়া দুরের কথা, বড় কেউ 
চোখেও দেখেন নি। স্মৃতিগ্রন্থ অনেক আছে এবং পরস্পর- 
বিরোধীও বটে। কিন্তু সেগুলিও- সাধারণ গৃহস্থ দুরের কথা_ পুরো 
হিতেরাও বড় বেশী ঘাটান না। পঞ্জিকার পরিশিষ্টে যেটুকু 
বিধিব্যবস্থা, মন্ত্র, ্রতকথা -ও কর্দমাল! লিখ! থাকে সেটুকু জানলেই 
স্থবিভ্ভ। মোট কথা এই যে-যে সকল আচার-অনুষ্ঠান আমরা 
ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি_সেগুলিই আমরা গতানুগতিক 
ভাবে পালন করে চলি এবং তা'তেই তুষ্ট থাঁকি। গণ্ডগোল স্থষ্ঠি 
হয় তখনি, যখন আমরা এসকল ব্যাপারকে ধর্মের সম্পূর্ণ ও 
শাশ্বত রূপ বলে ভাবি, এবং মনে করি যে এগুলির তিলমাত্র 
ব্যতিক্রম না হওয়ার উপরেই নির্ভর করে আমাদের এঁহিক ও 
পারত্রিক কল্যাণ। একটু খোঁজ নিলে, একটু তলিয়ে দেখলেই 
বুঝা যাবে যে এক স্থান কিংবা সম্প্রদায়ের হিন্দুরা যেটা! অনাচার 
বলে মনে করে, অপর স্থান কিংবা! সম্প্রদায়ের হিন্দুরা সেটাকেই 
সদাগির বলে ভাবে। বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাবেন মামাতো বোন 
বিয়ে করাটা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার, “নং দিনের বেলায় বিবাহের 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া বিধিবিধদ্ধ। ক্র যার! গৌড়! মান্রাজী 
হিন্দু তারা এ ছুটিকেই মনে করেন খুব প্রশস্ত । এ রকম দৃষ্টান্ত 
আরো কত শত দেওয়া যেতে পারে । 
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বৌদ্ধধর্ণের যে সকল আচার অনুষ্ঠান এখনকার নিষ্ঠাবান তিববতী 
বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত, তা দেখলে বুদ্ধদেব হয়ত ছুটে পালাবেন। 
খৃষ্টানদের বেলায়ও তাই। যিশুর উপদেশের সঙ্গে প্রচলিত খৃষ্টানী 
এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের কীর্কলাপের যথেষ্ট গরমিল আমর 
প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। খু্ধর্ম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র 
“সরকারী” ধর্ম ; নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এই “সরকারী” 
খৃষ্টানী জন্ম নিয়েছিল । বাইবেলে লিপিবদ্ধ যিশুর উপদেশ থেকে 
উহা! অনেকাংশে ভিন্ন। কিন্তু সাধারণ" লোক প্রচলিত আচার 
অনুষ্ঠানকেই গতানুগতিকভীবে মেনে চলে ,এবং মনে করে যে 
উহাই যথাৰ্থ খুষ্টধর্ম। ইসলামের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটেছে। 
ইসলামের প্রথম জন্ম হল আরবে। কালক্রমে যখন উহা নানা 
দেশের লোক ও নানা সভ্যতার সংস্পর্শে এল তখন তার প্রাচীন: 
রূপ আর বজায় রইল “না। আচার অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন 
ঘটল, নানা সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হল। মোট কথা৷ এই যে যাঁর যার 
দেশে, সমাজে ও সম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান পালন 
করে সকলেই দিন কাটাচ্ছে এবং ভাবছে যে নিজের ধর্ম যথার্থভাবে 
পালন করা হচ্ছে। 

আমর! দেখতে পাঁচ্ছি যে সকল ধর্মেরই বাহ আচার অনুষ্ঠান 
দেশভেদে ও কালভেদে পরিবর্তনশীল । ' এগুলিকে নিয়ে মারামারি, 
কাটাকাটির কোন সার্থকতা নাই। মানুষের আদিম অবস্থার অনেক 
স্মৃতি-_এবং মানুষ হবার আগে আমরা যে সকল ইতর প্রাণীর 
ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছি তারও কতক স্মৃতি ও 
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অভ্যাঁস-_-আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে এবং আমাদের প্রকৃতির 
মধ্যে অন্তনিহিত থেকে সর্বদাই কাজ করছে। খুঁজলে পর এগুলির 
মধ্যেই পাওয়া যাবে অনেক বিষয়ে আমাদের সংস্কীর ও প্রবৃত্তির 
মূল। কিন্তু বহির্্গতের অবস্থাপরিবর্তনের এবং আমাদের বুদ্ধি 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার এবং ধারণাই বদলাতে বাধ্য। 
'এই কারণে লোকের অভ্যাস এবং আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সবদাই 
ঘটে। কখনে। জড়তা, কুদৃ্টান্ত, কুশীসন ইত্যাদির ফলে পরিবর্তন হয় 
মন্দের দিকে। আবার রুখনে। বা মহাপুরুষের আবির্ভাব, জ্ঞানের 
প্রসার ইত্যাদির ফলে পরিবর্তন হয় ভালর দিকে। ধর্মানুঠানের 
ব্যাপারে পরিবর্তন মাত্রকেই অবাঞ্ছনীয় মনে করে “সনাতনী” সাঁজবার 
কোন সার্থকতা কিংবা বাহাদুরী নাই। দেশভেদে ও কাঁলভেদে আচার 
“অনুষ্ঠানের পরিবর্তন অনিবার্য। উন্নতির জন্য পরিবর্তন আবশ্যকও 
বটে। হিতকর পরিবর্তনকে হাসিমুখে বরণ করা উচিত। বৈদিক 
যুগের পোষাক এখন আমরা পরি না। এর জন্য যেমন আমর! 
লঙ্জীবোধ করি না,_বৈদিক যুগের ধর্ণানুষ্ঠানগুলিকে বর্জন কিংবা 
পরিবর্তন করবার দরুনও তেমনি আমাদের লঙ্জিত কা দুঃখিত 
‘হবার কোন কারণ নাই। 

(২) প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও 
কতকগুলি মতবাদ অথবা তত্র আছে, যেমন স্থগ্িতত্ত, পরলোকতন, 
ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে একটা মোটামুটি এঁক্য অনেক বিষয়ে 
দেখা যায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মেই 
বর্গনরকের কথা আছে; মানুষ পাপের ফলে নরকে খায়, পণ্যের 
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ফলে স্বর্গে যায়। স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনাও প্রায় একই রকম। 
স্বর্গ হল উর্ধ্বে, আর নরক হল পায়ের নীচে পাতালে। হিন্দুপুরাণ, 
বৌদ্ধপুরাণ, আ্রীকপুরাণ__সবগুলিতেই সপ্তলোকের কথা আছে। 
খৃষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্রে আছে কিয়ামৎ অথবা শেব-বিচারের 
কথ|। হিন্দুধৰ্মে আছে জন্মান্তরবাদ এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও 
প্রলয়ের কথা ; অতএব উহার মতে “শেষ” বিচার নাই। কিন্ত 
তা না হলেও আছে যমের বিচার। যম হলেন ধর্মরাজ ; তিনি 
মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্য তুলাদণ্ডে বিচার করে স্বর্গনরক ইত্যাদির 
ব্যবস্থ। করেন। যিশু ও হজরত মহশ্মদ যেমন নিজের মতানুবর্তী 
বোর পাঁপীকেও শেষ বিচারের দিন বীচাঁতে পারেন, তেমনি হিন্দু মতে 
শিবদূত বিষ্ণুনুতের! বিশেষ ভক্তদিগকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে 
সোজাস্্জি শিবপুরী, বিষ্ণুপুরী প্রভৃতিতে নিয়ে যেতে পারেন। 
স্টিতন্বের বিষয়ে গৌড়া খৃষ্টান পাদ্রীরা৷ মনে করেন যে তারা 
স্থির সন তারিখ এবং আদি মানববুগ্রলের জন্মকীল ও জন্মস্থান ঠিক ঠিক 
ভাবে বলে দিতে পারেন। হিন্দুদেরও পঞ্তিকীয় লেখা আছে কলি- 
যুগের উৎপত্তি হয়েছিল ৫০৭২ বছর পূর্বে মাধীপু্িমায়, শুক্রবারে । 
আধুনিক" গণিতশান্স ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়বার পর কীরো পক্ষে 
এসকল মতবাদে আক্ষরিকভীবে আস্থা স্থাপন করা, কিংবা নানাবিধ 
অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বাস করা অসম্ভব! প্রাচীনের প্রতি 
টান ও ভালবাস! স্বাভাবিক । এজন্য হয় ত আমরা এগুলিকে সরাসরি 
আক্রমণ করি ন1। পৌরাণিক মতবাদ এবং কাহিনীগুলিকে রূপকভাঁবে 
ধরে নিই, এবং তাদের ভিতর থেকে ভাবরস ও আধ্যাত্মিকতা সঞ্চয় 
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করি; কিংবা হয় ত এই ভেবে শ্রদ্ধা করি যে সাধারণ লোকের 
নৈতিক জীবন গঠন করবার পক্ষে ওগুলি চিরকাল থরে সাহাষ্য 
করে আসছে। 

(৩) প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে নৈতিক জীবন শিক্ষা দেয় । সত্য- 
কথন, সত্যপালন, দয়া, পরোপকার,সংযম, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি শিক্ষা 
‘সকল ধর্মেই আছে। মোটামুটিভাবে এগুলিকে বল! যেতে পারে শাশ্বত 
ও সার্বজনীন নীতি । দেশকাল নিবিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই.এই 
নীতি পাঁলনীয়। সূন্গনবিচারে এরও ব্যতিক্রম কল্পনা করা যেতে 
পারে, যেমন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট চিকিৎসকের ও শুশ্রীধাকারিপীর 
কখনো কখনো মিথ্যাভাবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সকল 
ব্যতিক্রম এতই নগণ্য যে এগুলি নিয়ে আমাদের মাথা ঘাঁমাবার 
কোনই প্রয়োজন নাই। 

শাশ্বত ও সার্বজনীন নীতি ছাড়াও এমন অনেক সামাজিক নীতি 
আছে যার উপযোগিত। দেশকালপাত্রে সীমাবদ্ধ। এই সকল নীতির 
সম্পর্কে ছুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ মানুষের নীতিবোধ 
এক জায়গায় স্থির হয়ে দাড়িয়ে নেই। শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন 
সন্দেও নীতিবোধের পরিবর্তন চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। দুটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুদের কোন কোন স্মৃতিতে সতীদীহের 
বিধান অছে এবং উহার প্রচলনও যথেষ্ট হয়েছিল। শ’ দেড়শ বছর 
আগেও সতীদাহ প্রচলিত ছিল, এবং সাধারণ লোক দুরের কথা, 
অনেক সুপণ্ডিত এবং হৃদয়বান ব্যক্তিও উহা! খুব ধর্মসঙ্গত ও নীতি- 
সঙ্গত বলে মনে করতেন । কিন্তু আজকাল উহ! আমাদের নিকট একটা! 
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বীভৎস কাণ্ড বলে মনে হয়। সতীদাহ পুনরায় বিধিবদ্ধ করবার 
প্রস্তাব এখন উত্থাপিত হলে অতি বড় সনাতনীরাঁও এর' সপক্ষে ভোট 
দিবেন বলে মনে হয় না। মুসলমানী বিধানে চোরের শাস্তি হাত 
কেটে দেওয়া,_-অসতী নারীর শাস্তি তাকে ঢিল মেরে মেরে ইহলোক 
থেকে বিতাড়ন করা । আজ যদি গভর্নমেন্ট এসকল শাস্তি ফৌজদারী . 
আইনের সামিল করতে চান তবে গৌড়া মুসলমানেরাও সম্ভবতঃ 
ঘোরতর আপত্তি করবেন। আসল কথা৷ এই যে জ্ঞীনবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা- 
সঞ্চয় ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমীদের নীতিবোধ ক্রমশঃই 
পরিবত্তিত হচ্ছে । কোন গত্তবীধা সমাজিক নীতিকে চিরন্তনও চিরমান্য 
বলে মনে করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। 

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা এই যে মুখে আমর! নিজেকে খাঁটি হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান বলে যতই জাহির করি না কেন_- 
নিজ নিজ ধর্মের উপদিষ অনেক সহজ ও সুস্পষ্ট নীতিও আমর! 
কার্ধতঃ পালন করি না'। ব্রাহ্মণ যদি মগ্চপাঁন করে তবে হিন্দুর স্মৃতি- 
শাস্ত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত গলিত-সীসক-পাঁন। তথাপি কুলীন ব্রাহ্মণদের 


, মধ্যেও মগ্চপান অপ্রচলিত নয়। মিথ্যাভাবণ, পরদার-গমন প্রভৃতি 


সকল শাস্ত্রেই মহাপাপ ৷ কিন্তু মৌকদ্দমায় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েঅগম্যাগমন 
করে_ হিন্দু-মুসলমান কেহই সমাজে পতিত হয় না_এমন কি, অনেক 
ক্ষেত্রে নিন্দনীয় পর্যন্ত হয় না। মদ-চোলাইয়ের অনেক বড় বড় কার- 
খানার মালিক মুসলমান । সাহেবদের জন্যে মদ কিনে আনা ও 
পরিবেশন করার কাজে হাজার হাজার মুসলমান বাবুর্চি নিযুক্ত আছে । 


তারা কেউ মুসলমান সমাজে পতিত বলে গণ্য হয় নাঁ_যদিও হজরত 


১৪, ২০৯ 


বিদ্ধি 


মহম্মদ শুধু মদ্পায়ীকে নয়,_মন্য-প্রস্ততকারী;মন্য-বিক্রেতা, মন্য-আনয়ন- 
কারী, মন্যপরিবেশনকারী প্রভৃতি সকলকেই নিন্দনীয় ও অভিশপ্ত 
করে গিয়েছেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান-বর্মের মূলনীতি অহিংসা । সেই 
নীতি বৌদ্ধ ও খৃষ্টান রাষ্টরশক্তিদের দারা যেভাবে প্রতিপালিত 
হয়ে আসছে ত দেখে সমগ্র জগত্বাসী স্তস্তিত। আমাদের চারদিকে, 
এবং প্রতিদিনকার জীবনে একটু তাকালেই এরূপ ধর্ম না-মানার 
দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে । র 
(৪) এতক্ষণ য৷ বল! হল ত ধর্মের বহিরঙ্গের কথা ৮ খোসার 
কথা, সারের কথ! নয় । আচার-অনুষ্ঠান ও কতকগুলি বীধা-ধরা মত- 
বাদ__এগুলি ধর্মের গৌণ অংশ । মুখ্যতঃ ধর্ম কি? বুদ্ধির দিক দিয়ে 
দেখতে গেলে বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে যে তন্তু আছে ত! জানতে পারা 
কিংব! জানবার চেন্ট! করাই মানুষের ধর্ম । এই বিরাট বিশ্বের পশ্চাতে 
কেহ একজন আছেন,_-কোন একট! সত্য আছে__যাঁতে সমস্ত খণ্ড খণ্ড 
বস্তু “সূত্রে মণিগণ| ইব” বিধৃত হয়ে আছে। সেই সত্যকে খুঁজে বার 
করা, তার মুখোমুখী হওয়া,_-তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নির্ণয় করা,- 
এটাই আমার ধর্ম ; কারণ এই আকা! আমাদের প্রত্যেকের মনেই 
আছে। জলের ধর্ম যেমন নীচু দিকে যাওয়া, নদীর ধর্ম যেমন সাগরের 
দিকে ধাবিত হৃওয়া__মানুষের ধর্ম তেমনি জগত্রহস্তের মুলে ছুটে 
যাওয়া। এছাড়া পর! তৃপ্তি হয় না, হতে পারে না। বিজ্ঞান তার 
বিশেষ যাত্রাপথে এই আকুল সন্ধানে বতিকা হস্তে অগ্রসর হয়েছে। 
এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ কোথায় ? বিরোধ 


শুধু তখনি দেখা যায় খন ধর্ম গুরুর। কতকগুলি মির চিরন্তন 


২১০ 


ধর্ম 
সত্য ও ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ বলে চালিয়ে দিতে চান এবং এগুলির 


সম্পর্কে কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না। 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এরূপ গুরুগিরিকে কিছুতেই মেনে নিতে 
পারে না। 

বিজ্ঞানের "আরেকটি দিক এই যে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে শুধু জানতে 
চায় না, বশ করতেও চায়। আধুনিক ইউরোপ বহিঃপ্রকৃতিকে জয়. 
করেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়েছে | কিন্তু প্রকৃতির শুধু 
অর্ধেক অংশ বহির্ভগতে ; বাকী অর্ধেক মানুষের ভিতরেই রয়েছে। 
ক্রুটি এই জায়গায় যে ইউরোপ বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ে মত্ত হয়ে গিয়েছে । 
প্রকৃতির উভয় অংশকে জয় করতে ন! পারলে শান্তি ও কল্যাণ নাই। 
সত্যিকার ধর্ম অন্তঃপ্রকৃতির জয়ের উপর খুবই জোর দেয় । 

জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ধর্ম শান্তির আধার। 
জীবনে প্রভূত বিরোধ, ছুঃখদ্রারিদ্র্য, রোগ-শৌক, ও নিরানন্দ 
আমরা দেখতে পাই। মনের ভিতরের হিংসাদ্বেষ ও নানা উগ্র 
বাঁসনা আমাদিগকে উদ্ভরীন্ত করে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, এবং পরিণামে 
দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে চাই শান্তি ও 
আনন্দ। আমরা মিথ্যা প্রলৌভনকে এড়িয়ে সত্য আশ্রয় খুঁজি, 
আমর! এমঙ্গলকে এড়িয়ে পেতে চাই মঙ্গল, আমরা বিশৃঙ্খলা ও 
কোলাহল দুরে ফেলে চাই একটু ঘরগুছানো সৌন্দর্য ও অনাবিল 
আনন্দ। জীবনে 'এগুলি পেতে হলে কিরূপ সংযম ও সাধনা 
চাঁই_-তাই দেখিয়ে গেছেন যত ধর্মগুরু মহাপুরুষ। সহজ, সরল 
উপদেশের দ্বারা-্‌নিজেদের আচরণের দ্বারা-_নানা যুগে নানা 


২১১ 


বিদ্ধি 


দেশে তার| এই শিক্ষা হাতে-কলমে দিয়ে গিয়েছেন। সকল ধর্ম 
ও সকল মহীপুরুষের বাণীতেই এ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। 
প্রত্যেক ধর্মের উপাসনা-প্রণালী ও আঁচার-অনুষ্ঠান সেই পরিমাণে 
সার্থক__যে পরিমাণে উহা! আমাদিগকে আধ্যাত্মিক ও শান্তিপূর্ণ 
জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তা না হলে সেগুলি হয় শুচিবাই 
ও বন্ধন। সকলের পক্ষে একই উপদেশ এবং একই অনুষ্ঠান 
উপযোগী, না হতে পারে এবং না হওয়াই স্বাভাবিক । এজন্য 
জনৈক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলেছেন যে একজন অজ্ঞ ও একজন স্ুপণ্ডিত 
লোকের “বর্ম” বস্তুতঃ; এক হতে পারে না, যদিও বাহাতঃ তারা 
উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী (যেমন খুক্টান ) হতে পাঁরে। 

উপরের আলোচনা, থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে 
বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদীয়ের যে কলহ তা নিতান্ত অর্থহীন। আধ্যাত্মিক 
জীবনের ব্যাপার নিয়ে কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ হয় না, ঝগড়া! বাধে 
অসার মতবাদ কিংবা বাহ আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। অথচ আচার 
অনুষ্ঠান, মতবাদ, সামাজিক নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মে যেভাবে 
উপদিক্ট হয়েছে__মানবজীবনে এবং সত্যদৃষ্ঠিতে তার কোন শাশ্বত 
এবং সর্বমান্য রূপ নাই। এগুলির উপযোগিতা ও সার্থকতা দেশ, ' 
কাল এবং পাত্রে সীমাবদ্ধ। আচার অনুষ্ঠান ও মতবাদের রদ-বদল, 
সংস্কার-সংশোধন চিরকাল ধরে হয়ে এসেছে। ধর্ম-প্রবর্তক ও 
মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায় MA Lh I 
করে গিয়েছেন। 


মায়াপুরী 


বিরাট বিশ্বের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম । 
তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদের রাষ্ট্রক ও সামাজিক জীবনের 
দোষক্রটি প্রভৃতি ছোটখাট বিষয়ের আলোচনায় এসে পৌছেছি। 
এবারে আবার ভূমার অর্থাৎ ব্রঙ্গাগুতত্বের দিকে ফিরে যাওয়া 
যাক। 

আমরা প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে 
বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষ প্রভূত শক্তি অর্জন করেছে এবং সেই 
শক্তিকে অসংখ্য রকমে কাজে খাটাচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানের এই সাফল্যের দ্বারাই আমরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হতে পারি 
না। জগতের স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞান কতটুকু নির্ণয় করতে 
পেরেছে ত| জানবার আগ্রহ আমাদের মনে স্বভাবতই জন্মে। 
এ বিষয়ে একটুখানি আভাস আমরা এখন দিতে চেষ্টা করব। 
বিষয় অত্যন্ত জটিল, সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে সাধারণ পাঠকের 
নিকট সকল কথা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। অতএব যুক্তিপ্রমাণ বাদ 
দিয়ে শুধু সিদ্ান্তগুলি উপস্থাপিত করা হবে। মোটামুটিভাবে 
এগুলি জীনলেও আমাদের মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। 


৬ 


গত পঞ্চাশ বছরে জড়বিজ্ঞানে যে সকল আশ্চর্য আবির 


হয়েছে তার ফলে পূর্ববর্তী কালের অনেক ধারণার ওলটপালট 
হুয়ে গিয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে 


২১৩ 


বিদ্ধি 


বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই কয়টি তন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
যথা__দেশ, কাল, নিমিত্ত, জড়ের অবিনাশিত্, এবং শক্তির 
অবিনাশিত্ব। দেশ বলতে আমরা বুঝি অনন্ত বিস্তার । যে লক্ষ 
লক্ষ ছায়াপথের অস্তিত্ব আমর! দুরবীণের সাহায্যে জানতে পারি 
তাদের বাইরেও যে দেশ আছে এই জ্ঞান আমাদের স্বতঃসিদ্ধ । 
দেশের কোথাও শেষ আছে একথ1 আমরা ভাবতেই পারি না। 
দৈধ্য, প্রস্থ, বেধ নিয়ে দেশ দশ দিক জুড়ে রয়েছে। দেশ অনন্ত 
এবং সর্বব্যাপী । 

কাল সম্পর্কেও আমাদের ধারণা, কালের কৌথীও শেষ 
নাই। অতীতে যত দূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই ছিল ; 
ভবিষ্যতেও যতদূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই থাকবে, কালের স্রোত 
কখনও বন্ধ ছিল না এবং বন্ধ হতে পারে না। যদি আমর! এরূপ 
কল্পনা করি যে বড় বড় নক্ষত্র নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি 
চিরকাল ধরে ছিল না, তা হলেও একথ| আমরা মনে মনে ধরে 
নিই যে এগুলি স্থষ্টি হবার আগেও দেশ এবং কালজৌতি ঠিক 


এখনকার মতই ছিল। আবার, এগুলি যদি মহীপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে « 


যায় তবুও দেশ এবং কাঁলআোত ঠিক এখনকার মতই থাকবে । 
নিমিত্ত বলতে আমরা এই কথা বুঝি যে, কারণ ছাড়! কার্য হয় না 
এবং একই রকম কারণ থেকে সব সময়ে একই রকম কার্ষের উৎপত্তি 
হয়, কোথাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ ছাড়া কাঁধ 
নাই, এবং যেখানে কার্য সেখানেই তার পূর্ববর্তী কোন কাঁরণ নিশ্চয়ই 
রয়েছে। এর ব্যতিক্রম কখনে| হয় না বলেই ভৌতিক জগতে 
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শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ 
এবং কার্য এক অবিচ্ছেগ্ত শৃঙ্খলে বীধা। কারণ পূর্বগামী, কার্য তাঁর 
অনুসরণকারী । কারণ দেখলেই আমরা বুঝতে পারি তার অবশ্যন্তাবী 
ফল ঘটবেই। আবার যে কোন কার্য দেখলেই ধরে নিতে পারি 
যে সেই কার্ধের কাঁরণ নিশ্চয়ই পূর্বে ঘটে গিয়েছে। 

জড়পদার্থের অবিনাশিত্ব বলতে এই কথা বুঝা যায় যে জড়ের 
রূপান্তর হয়,কিন্তু ধংস হয় না। জড়পদার্থ মাত্রই সূন্ষম পরমাণুর সমষ্টি । 
_ পরমাণু এত সৃক্সম জিনিষ যে তাকে 'আ'র ভাগ করা চলে না। 
২. বিরানববই রকমের পরমাণু আছে। এগুলি যেন বিরানববই রকমের 
ইট। এগুলি দিয়েই জড়ক্রক্গাগুরূপ বিশাল সৌধ নিমিত হয়েছে। 
জড়পদার্থের ভর + অর্থাৎ যার জন্যে জড়পদার্থ ভারী হয়”_তা' এই 
পরমাণুর মধ্যেই নিহিত আছে। এক টুকরা কাঠ পুড়ালে আমরা মনে 
করি যে ছাইটুকু ব্যতীত কাঠের আর সমস্ত উপাদান বুঝি ধ্বংস হয়ে 
গেল। বৈজ্ঞানিক বলেন তা নয়। কাঠ পুড়াবার সময়ে তার অনেক 
উপাদান বাষ্প এবং বায়বীয় আকারে বাতাসে বিলীন হয়ে যায়, ধ্বংস 
হয় না। সেগুলি যদি আমরা যত্ব করে ধরে রাখি এবং তাদের ওজনের 
সঙ্গে সবটুকু ছাইয়ের ওজন যোগ করি তা হলে দেখতে পাব যে 
(দহনক্রিয়ার সময়ে বায়ুমণ্ডল থেকে আহ্রণ-করা অক্সিজেনের ওজন 
বাদ দিয়ে ) এগুলির মোট ওজন, এবং ভালাবার আগে কাঠের যে 
ওজন ছিল, এই ছুই ওজন ঠিক সমান। অর্থাৎ কীঠ পুড়ে তার কতক 
অংশ ছাই হয়েছে, কতক অংশ জলীয় বাষ্প হয়েছে, এবং অপর কতক 
অংশ অন্যান্য গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে ; কিন্তু একটি কণীও বস্তুতঃ 
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নষ্ট হয় নি এবং মোট ভরও কমে নি। আর জড় পদার্থ যদি অবিনাশী 
হয় তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে জড়পদার্থ চিরকাল ধরেই আছে 
কোন বিশেষ মুহুর্তে তাঁর স্থষ্টি হয় নি। 

'শক্তি'র অনেক প্রকারভেদ আছে। বিদ্যুৎ, চুন্বকত্, আলোক, 
উত্তাপ, শব্দ__এগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি । ঘড়িতে খন চাঁবি 
দিই, তখন তার স্প্রিং এর মধ্যে শক্তি জমা হয়__সেই শক্তির. জোরেই 
উঠে। আরেক রকম শক্তি আছে, রাসায়নিক শক্তি। কয়লার মধ্যে 
রাসায়নিক শক্তি যেন সুপ্ত অবস্থায় আছে। যেমনি কয়লা ভুলতে 
আরম্ত করে, অমনি সেই শক্তি ছাড়া পেয়ে উত্তাপ ও আলো! বিকিরণ 
করতে থাকে। বৈজ্ঞানিক*পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন রকম 
শক্তি মূলতঃ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । যে কোন প্রকার 
শক্তিকে অন্য সব রকম শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং 
তার ফলে শক্তির মোট পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। 
শক্তির রূপান্তরের নানারকম দৃষ্টান্ত আমরা অহরহ চোখের সামনে 
দেখতে পাচ্ছি। সাইকেলের পাম্পের ভিতর দিয়ে যখন হাওয়া 
চালাই তখন পাম্পের ধাতব অংশগুলি গরম হয়ে উঠে। অর্থাৎ আমার 
হাতের পেশী যে কাজ করে সেই যান্্িকশক্তিই কিয়ৎ পরিমাণে উত্তাপে 

. রূপান্তরিত হয়। তড়িতশক্তি দিয়ে আমরা বৈদ্যুতিক আলো জালাই, 
পাখা ঘুরাই, ট্রামগাড়ী চালাই, কিংবা! শীতের দিনে ঘরের ভিতর গরম 
করি। তড়িৎশক্তির আলোকশক্তিতে, উত্তাপশক্তিতে এবং যান্রিক- 
শক্তিতে রূপান্তরের এগুলি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। রেডিওতে যখন 
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গান শুনি তখন তড়িৎশক্তি রূপান্তরিত হয়ে শব্দতরক্দের স্থষ্টি করে 
অর্থাৎ শব্দশক্তিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন রকম শক্তি মাপবার জন্য 
নানাবিধ কৌশল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। মেপে দেখা 
গিয়েছে যে একপ্রকীরের শক্তি যখন অন্য প্রকারের শক্তিতে পরি- 
বন্তিত হয় তখন্ন তার মোট পরিমাণের তারতম্য ঘটে না। জড়ের শ্ায় 
শক্তিও অবিনাশী অর্থাৎ চিরন্তন । 

উপরে যে পাঁচটি তন্বের কথা বলা হল এগুলির উপরেই উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জড়বিজ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত'ছিল। ভৌতিক জগতের 
যে চিত্র বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল তা ছিল 
অনেকটা এ রকম £_দেশ তার অনন্ত বিস্তার নিয়ে বিশত্রঙ্গাগু জুড়ে 
রয়েছে, সেই বিরাট ব্যাপ্তির ভিতরে জড়কণীগুলি শক্তির তাঁড়নে 
লাফালাফি, দীপাদীপি করছে, ভাঙছে, গড়ছে, জোড়া লাগছে। 
শক্তিই মৌলিক জড় পরমীণুগুলিকে একত্র সংহত করে বিভিন্ন যৌগিক 
পদার্থ তৈরি করছে। শক্তির প্রয়োগেই আবার সেগুলি ভেঙে 
চুরমার হচ্ছে। ‘জড়’ একটা আলাদা জিনিষ, শক্তি’ একটা আলাদা 
জিনিষ'। জড়কে নিয়ে শক্তি নিরন্তর ছুটাছুটি, লুফালুফি, দাপাদাপি 
এবং ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মন্ত। “দেশ' সেই খেলার মাঠ। আর সেই 
খেল| হচ্ছে “কালে'। কালের একটানা আত অবিশ্রান্ত গতিতে 
বয়ে চলেছে ; তারি সঙ্গে তুলনা করে আমর! বিভিন্ন ঘটনার পৌর্বাপ্ধ 
নিৰ্ণয় করছি। ঘটনাগুলি আবার নিমিত্তের শৃঙ্খলে বাঁধা; তার! 
যেমন খুশী ঘটতে পারে না। দেশ, কাল, নিমিত্ত, শক্তি এবং জড়__-সব 
কটি পৃথক পৃথক সন্তা। সবগুলি একত্র মিলিয়েই এই ভৌতিক জগৎ । 
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বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে বিগত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের এই 
পাঁচটি ভিত্তিই একে একে নড়ে গিয়েছে। দেশ এবং কাল যে অনন্ত 
এবং পরস্পরনিরপেক্ষ একথা বৈভ্ঞীনিকেরা আর স্বীকার করেন না। 
তীরা এখন বলছেন যে দেশ এবং কাল এই দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত 
এবং এই যুক্ত উপাদানের কাঠামের মধ্যেই আমাদের « এই জড়জগৎ 
খাঁড়া রয়েছে । দেশ এবং কাল সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
এই যে এ ছুটি সম্পূর্ণ আলাদা! জিনিষ, একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক 
নাই, দুটিকে একত্র মিশানো যায় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান 
বলছে যে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাই হোক না কেন, 
প্রকৃতি স্বয়ং দেশ ও কালের কোন মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করেন না । 
আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে দেশ অসীম হলেও অনন্ত-বিস্তৃত নয় । 
উদাহরণন্বরূপ আমরা ভুপৃষ্ঠের কথা বলতে পারি। কেউ যদি 
ভুপৃন্ঠের উপরে অবিরতভাবে হেঁটে বেড়ার, তবে সে কোথায়ও: এমন 
দেখতে পাবে না যে পৃখবীতলের সীমায় পৌছে গিয়েছে, এবং সামনে 
আর পা বাড়াবার জায়গা নাই । যতদিন ধরেই হাটুক, সে দেখতে পাবে 
তার সম্মুখে ভূপৃষ্ঠ আরো বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু এখেকে “সিদ্ধান্ত 
কর! চলে না৷ যে ভূপৃষ্ঠের বিস্তার অনন্ত । আমরা যে ভুপটকের কথা 
কল্পন| করছি তার নিকট ভূপুষ্ঠ অসীম প্রতিভাত হবার একমাত্র কারণ 
এই যে পৃথিবীর গঠন গোলাকার, পুর্থীতলের কোথাও কোন জীমা- 
রেখা নাই। ভূপৃষ্ঠ অসীম হলেও অনন্তবিস্তুত নয়। আধুনিক 
বিজ্ঞান বলছে যে দেশের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য । আমাদের 
কল্পনার অশ্বকে যদি খুব বেগে ছুটাই তবে সেই অশ্ব যত মাস, বৎসর, 
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শতাব্দী, যুগ ধরে ছুটুক, দেশের সীমা সে দেখতে পাবে না,_একথা 
ঠিক। কিন্তু এদীরা প্রমাণ হয় না যে দেশ অনন্ত ।' আইনফীনীয় 
বিজ্ঞানের মতে দেশ এবং কীল উভয়েই সান্ত এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। এই তন্ব অঙ্ক কষে পাওয়া গেলেও আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধিতে এরু ঠিক ধারণা, করে উঠতে পারি না, মনে হয় 
যেন হেয়ালি। 

নিউটনের সুত্রানুষায়ী মহাকধ একটা অদৃশ্য শক্তির খেলা। বিশ্ব 
্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জড়পিণ্ড গোপন বাহু মেলে যেন পরস্পরকে টানছে। 
পরস্পরের দুরত্ব যত বেশী, আকর্ষণের মাত্রী তত কম । এই টানাটানির 
ফলেই মহাশুন্ঠে গ্রহতারকা ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট কক্ষপথে, এবং 
্থনিয়ন্ত্রিতি গতিতে । মহাকর্ষের শক্তি আসলে কি, এবং এক 
জড়পিণ্ডের আকর্ষণশক্তি কি করে ব্যবধান ডিঙিয়ে অপর এক জড়- 
পিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে তার কৌন ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রের ভিতর 
ছিল না। একটা দড়ি বেঁধে যখন কোন বস্তুকে আমার দিকে টানি, 
তখন বন্তুটার উপর আমার পেশীশক্তির আকর্ষণক্রিয়া, এবং যে সূত্রের 
সাহায্যে “শক্তি তার ক্রিয়া সম্পন্ন করে__উভরই প্রত্যক্ষ । কিন্তু 
চন্দ্ৰ ও পৃথিবীর মধ্যে যে মহাকর্ষ, সেই আকর্ষণশক্তিকে কে চালিত 
করে এবং কোন রজ্জু দারা উহা চালিত হয় তা৷ আমরা চাক্ষুষ দেখতে 
ত পাইই না, নিউটনও তার কৌন হদিস দেন নি। আইনফ্টাইন এর 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে মহাঁকষ আসলে টানাটানির ব্যাপারই 
নয়। দেশ এবং কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে তৈরি হয়েছে একটি 
চতুর্মাত্রিক সত্তা ( Time-space continuum : দেশের দৈধ্য, প্রস্থ, 
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পরমাণুতে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে সেই অনুযায়ী পরমাণুর “এটমিক 
নন্বর' নির্দিষ্ট হয়। হাইডোজেন পরমাণুতে আছে একটি ইলেকট্রন, 
কাজেই উহার এটমিক নম্বর এক ; হিলিয়ম পরমাণুতে আছে দুটি 
ইলেকট্রন, সুতরাং উহার এটমিক নম্বর ছুই; লিখিয়ামের 
পরমাণুতে তিনটি ইলেকট্রন, অতএব উহার এটমিকণ নম্বর তিন 
ইত্যাদি। এরকমভাবে সর্বশেষ ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পৌছেছে; 
ইউরেনিয়ামের এটমিক নম্বর ৯২। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ ন্যুক্লি- 
য়সে থাকে পজিটিভ বিদ্যুতে ভরা প্রোটন কণিকা। প্রত্যেক পরমাগুতে 
সমস্ত ইলেকট্রন মিলে যতটুকু নিগেটিভ বিদ্যুৎ, কেন্দ্রের প্রোটন-কণিকা 
গুলিতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণ পজিটিভ বিদ্যুৎ। এই জন্যই পরমাণুর 
ভিতরে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে । আরো দেখ গিয়েছে যে প্রত্যেক 
পরমাণুর যেটুকু ভর, তার প্রায় সবটুকুই ন্যুর্লিয়সে বিদ্যমান, ইলেক- 
ট্রনের ভর নাই বললেও চলে। পরমাণুর আকার এত ছোট যে ১০ 
কোটি পরমাণু পাশাপাশি সাজীলেও এক ইঞ্চি লম্বা হয় কি না সন্দেহ । 
এরূপ সুক্ষম জিনিষের ভিতর যে আরো বহুসংখ্যক সুঙ্গমতর জিনিষ 
থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে যে সৌরজগতের অভিনয়, চলছে_ 
একথ! ভাবলেও বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। সৌরজগতের অধিকাংশ : 
স্থানই শূন্য ; গ্রহ উপগ্রহ যেটুকু স্থান জুড়ে আছে সমগ্র সৌরজগতের 
ব্যাপ্তির তুলনায় তা অতি নগণ্য । আশ্চর্যের বিষয় পরমাণুর ভিতরেও 
ঠিক তাই। ইলেকট্রন কণিকাগুলির আকারের তুলনায় তাদের 
পরস্পরের ব্যবধান গ্রহনক্ষত্রের ব্যবধানের মতই অতি বিরাট। 
পরমাণুর ক্ষুদ্রবঙ্গাণ্ডের ভিতরেও শূন্য অথবা! ফাঁকা জায়গাই 
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বেনী; এমন নয় যে ইলেকট্রনগুলি খুব ঠেসাঠেসি করে 
রয়েছে। 

পরমাণুর ন্যুক্লি়সও অবিভীজ্য নয়। নুযক্রিয়সকে ভেঙ্গে 
বৈভ্ঞানিকেরা ন্যুট্রন ও পজিট্ুন নামক আরো ছুরকম কণিকার সন্ধান 
পেয়েছেন । এখন ব্যাপার দীড়াচ্ছে এই যে আমরা যেগুলিকে মৌলিক" 
পদার্থ বলি, তার! আসলে শুধু ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকার সমগ্ি। 
ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকার সংখ্যারু তারতম্যই বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের পার্থক্যের একমাত্র কীরণ। , এই সংখ্যার যদি অদলবদল 
করা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলিকপদার্থ আরেক মৌলিক পদার্থে 
পরিণত হতে বাধ্য । বৈভ্ঞানিকেরা এরূপ করতে সমর্থ হয়েছেন? 
আবার যেগুলি তেজদ্িয় পদার্থ সেগুলির মধ্যে আপনা থেকেই একাজ 
হচ্ছে। এই ক্রিয়ার ফলেই ইউরেনিয়াম ধাতু রূপান্তরিত হচ্ছে 
 হিলিয়ম ও সীসক এই ছুটি মৌলিক পদীর্থে। অতএব মৌলিক পদার্থ 
বলতে যে ৯২ রকমের অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয় পরমাণু বুঝা যেত 
তা আর রইল না। ইলেকট্রন ও প্রোটন ( তৎসঙ্গে ন্যুট্ন ও পজিট্রন) 
হয়ে দাঁড়াল ভৌতিক জগতের- আসল উপাদান। কিন্তু এখানেই 
শেষ নয়। 

আগেকার যুগে মনে করা হত যে ভর শুধু জড়পদার্থেরই আছে, 
শক্তির কৌন ভর নাই। আইনষ্টাইন গুণে দেখালেন যে শিক্তি'রও 
ভর আছে, যদিও জড়ের তুলনায় উহা! খুবই সামান্য । আলোকশক্তি, 
উত্তীপশক্তি, গতিশক্তি প্রভৃতি সব রকমের শক্তিরই একটু না একটু 
ভর আছে। মাল বোঝাই অবস্থায় কোন নোঙ্গরকরা জাহাজের ওজন 
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যদি ৫০০০০ টন হয় তবে উহা! যখন ঘন্টাপ্রতি ২৫ মাইল বেগে চলে 
তখন উহীর ওজন বাড়ে 7০১০7 আউন্ন । ভুপৃষ্ঠের প্রতি বর্গমাইলে 


অতএব আগেকার বিজ্ঞানে যেমন “শক্তিকে একেবারে হিসাবের 
বাইরে রেখে বলা হত যে জড়ের মোট ভর সর্বাবস্থায় সমান_তা 
আর এখন বলতে পারা যায় না। নূতন বিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী জড় 
ও শক্তি প্রত্যেকের ভর পৃথক পৃথক ভাবে অটুট নয় ; কিন্তু উভয়ের 
সম্মিলিত ভর চিরস্থির । _ 


আলোকের গতিবিধি পুণ্থানুপুঙ্ঘরূপে লক্ষ্য করতে গিয়ে 


বৈজ্ঞানিকের। দেখতে পেলেন যে আলোর প্রকৃতির মধ্যে একটা 
দ্বৈতভাব রয়েছে। একভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যেন আলোক- 
রশি শুধু ঢেউয়ের: পরে ঢেউ_-একটা তরঙ্গমালা। আরেক ভাবে 


নিরীক্ষণ ও বিচার করলে মনে হয় যেন আলোকরশ্মি জড়কণিকাঁর . 


বর্ষণধারা। কণিকারাশি পর পর সারি বেঁধে ছুটে চলেছে-_এরি নাম 
আলোকরশ্মি। এই কারণেই আলোকেরও ভর আছে। আলোক 
শুধু তরঙ্গ কিংব! শুধু কণিক1__-একথ| বলা চলে না। কতক ব্যাপারে 
আলোকের আচরণ তরঙ্গের ন্যায়, আবার কতক ব্যাপারে কণিকা- 
সমষ্টির ন্যায়। 

পরমাণুর বিচার করতে গিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা এই দ্বৈতভাব দেখতে 
পেয়েছেন। পরমাণুর বর্ণনায় আমরা বলেছি যে পরমাণু যেন বৈদ্যুতিক 
চার্জবিশি অতি সুক্ষা জড়কণিকাঁসমূহের এক একটি সৌরজগৎ । 
কিন্তু আরেকভাবে বিচার করে দেখা গিয়েছে যে এক একটি ইলেকট্রন 
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ও প্রোটন যেন তরঙ্গের এক একটি ঘূর্ণাবর্ত। জড় ও শক্তির মধ্যে 
কোন অলঙ্ঘ প্রাচীর নাই। জড় ষোল আনা ধ্বংস হয়ে শক্তিতে 
' রূপান্তরিত হতে পারে এবং মহাশুন্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে সম্ভবতঃ 
বিপুলভাবে এই কাণ্ড চলেছে। তারি ফলে আমাদের এই পৃথিবীর 
তটে এসে আদ্দত করে 'মহাঁজীগতিক* আলো (Cosmic Rays) যা 
চোখে দেখা যায় না কিন্তু যার গতিবেগ এত প্রচণ্ড যে কয়েক গজ পুরু 
সীস! উহা! অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারে । আবার কেউ কেউ 
বলছেন যে ব্যাপারটা শুধু একটানা নয় অর্থাৎ কেবলমাত্র জড় যে তেজ 
অর্থাৎ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে তা নয়, তেজঃপদার্থও দানা বেঁধে জড়- 
পদার্থে পরিণত হতে পারে । মহাজাগতিক আলোক্রশ্মিকে একদল 
বৈজ্ঞানিক প্রলয়ের,এবংআরেক দল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির নিদর্শন বলে ব্যাখ্যা 
করছেন । যাই হোক ন! কেন, উভয় মতেই জড়পরমাণুর নিত্যতা অস্বীকার 
করা হচ্ছে। অতএব,শুধু জড়ের কিংবা শুধু শক্তির অবিনাশিত্ব বলে 
আর কিছু রইল না; কিন্তু উভয়ের মিলিত সমষ্টি হচ্ছে চিরস্থির অর্থাৎ 
অবিনাশী । কথাটা দাড়াল এই যে একটি মাত্র সৎবস্তু নানা রকম জড়- 
পদাৰ্থ ও শৃক্তিরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই সত্বস্তর আসলে বিনাশ নাই, 
পরিমাণেরও ব্যত্যয় নাই! কিন্তু এর রূপ অনবরত ব্দলাচ্ছে। ভৌতিক 
জগতের একমাত্র অথবা মুখ্য ব্যাপারই হল এই অদলবদল। কবির ভাষায়__ 
“বিশ্ব জুঁড়িয়া না জানি এ কার যুক্তি, 
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাঁওয়া-আসা 
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি, 
যুক্তি মাগিছে বীধনের মাঝে বাসা? 
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দেশ, কাল, জড় ও শক্তি সম্পর্কে পুরাতন ধারণ! ও সিদ্ধান্তসমূহ 


কিরূপ বদলে গিয়েছে তার আভাস উপরে দেওয়| হুল, এখন বাকী 
রইল ‘নিমিত্তের' কথা৷ প্রাণিজগতে বিশেষতঃ মানুষের কার্যকলাপে 
ইচ্ছাশক্তির খেলা আছে, কোন লৌহকঠিন নিগড় অথব। বাধ্যবাধকতা 
নাই। আমার ইচ্ছা হয় ত সারাদিন শুয়ে থাকতে পারি, কিংবা! ঘুরে 
বেড়াতে পারি কিংবা আরে! দশরকম দশটা করতে পারি । অতএব 
আমি কি করব কিংবা করব না--এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোন 
ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না কোন লোককে যদি চড় মারা যায় তবে সে 
নীরবে সহ করবে কিংবা রুখে দাড়াবে, তা নিশ্চয় করে বলা যায় ন|। 
কিন্তু প্রকৃতি হচ্ছে নিয়মের রাজ্য, সেখানে স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা 
খামখেয়ালি স্থান নাই। একটা ঢিল পূবদিকে ছুঁড়ে মারলে তাঁকে 
সেই দিকেই যেতে হবে, অপর কোনদিকে যেতে পারবে না কিংবা 
যেতে অস্বীকার করতেও পারবে না। তৌতিক জগতে সমস্ত 
বাধা-ধরা৷ কারবার ;--এতটুকু নড়চড় হবার যো নাই। কার্যকারণ 
এক অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রকৃতির যন্ত্র, একেবারে নিখুঁত 
তার কাজ মুহুর্তের জন্য বন্ধ হয় না, কিংবা তাতে তিলমাত্র 
হেরফের হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে এই ধারণাও বদলাতে হয়েছে। 
বৈজ্ঞানিকেরা এখন আবিষ্কার করেছেন যে প্রাকৃতিক জগতেও 
নিয়মের রাজত্ব অটুট নয়, সেখানেও হেরফের আছে। একটি দৃষ্টান্ত 
নেওয়া যাক। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি: তেজক্ছিয় পদার্থের 
কথা। একখণ্ড রেডিয়াম থেকে ঠিক নির্দিষ্ট ম্যাদ অন্তে একটি 
করে পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে পরিশেষে হিলিয়ম ও জীসকের পরমাণুতে 
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রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক কোন পরমাণুটি যে ভাঙবে তা . আগে থাকতে 

কেউ বলতে পারে না। চোখ বুজে ভিড়ের উপর গুলি ছুঁড়লে যা ঘটে 
' এ যেন ঠিক তাই। রেডিয়মের ভাঙনের পশ্চাতে যদি কোন প্রাকৃতিক 
নিয়ম থাকে তবে তা রেডিয়মখণ্ডের সমস্ত পরমাণুর উপর সমানভাবে 
একসঙ্গে ক্রিয়' না করে খামখেয়ালীভাবে একবারে শুধু একটি 
পরমাণুকে কেন আক্রমণ করে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। 
গ্রামের মধ্যে ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ সবরকম লোক আছে; হঠাৎ যেন 
মৃত্যু এসে একজনকে ধরে নিয়ে গেল, বয়সের বিচার নাই, স্বাস্থ্যের 
বিচার নাই, কোন কিছুর বালাই নাই। এটা শুধু একটি দৃষ্ীন্ত। 
পরমাণুজগতে আরো! একাধিক বিষয় আছে যেখানে নিশ্চিতভাবে 
কিছু বলা যায় না। পরমাণুকে নিয়ে যদি একই পরীক্ষা! ঠিক একই 
ভাবে বারংবার করা যায় তবে প্রত্যেকবারে ঠিক একই রকম ফল 
পাওয়া যায় না। অনেকবার পরীক্ষা, করে একটা গড়পড়তাঁর নিয়ম 
অবশ্য বার করা যায়__যেমন প্রতি একশবার পরীক্ষায় ৫০ বারে এক- 
রকম ফল, ৩০ বারে আরেক রকম ফল, এবং বাকী ২০ বারে তৃতীয় 
‘আরেক রকুম । প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে আমরা যেমন বীধাধরা,অব্যভিচারী 
নিয়ম বুঝি-_এ সে রকম নিয়ম নয়। গড়পড়তা জন্মহার, মৃত্যুহার 
প্রভৃতি বলতে আমরা যেমন একটা মোটামুটি অস্তাব্যতার কথা বুঝি 
এও সেই ধরণের । অর্থাৎ এতে কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা ও " 
অলঙ্বনীয়তা নাই । কোন অজানা ইচ্ছাশক্তি যেন গতবীধা নিয়মকে 
মাঝে মাঝে ওলট পালট করে দিচ্ছে। এর'মাঁনে বুঝতে পার! দুর। 
সাধারণ ভাবে আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রাহ্থ যে জগৎ তাতে প্রীকৃতিক নিয়মের 
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স্থিরতা ও অব্যভিচারিতা স্বীকার না করলে আমাদের কলকভা/বন্ত্রীতি 
সব কিছু অচল হয়ে যায়, অথচ পরমাণুলোকের সুন্মন গতিবিধিতে কাধ 
কারণ সম্পর্কের ব্যতিক্রম স্পন্টই দেখা যাচ্ছে । কার্ধকীরণ শৃঙ্খলাকে 
আমর! নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতে পাঁরি না, অথচ একে সর্বত্র সমানভাবে 
স্বীকার করতেও পারছি না। নিমিত্ত ও দৈব দুইই মেন পাশাপাশি 
রয়েছে । 

যে সকল ধারণা কিংব। উপপত্তি ছিল নিউটনীয় বিজ্ঞানের প্রধান 
অবলম্বন, আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে তাদের নিত্যত্ব উড়ে 
গিয়েছে। যেটা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগৎ তাতে দেশ, কাল, 
জড় ও শক্তির পৃথক অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব মেনে নিলে কোন ক্ষতি হয় 
না, সমস্ত গণন। ঠিক মিলে যায়। কিন্তু সুন্মম পরমাণুলোকের, বিশাল 
নক্ষত্রলৌকের, এবং আলোকরশ্যির ন্যায় প্রচণ্ড গতিশীল কৌন পদার্থের 
বিচার যখন আমরা করি তখন দেশ এবং কালের পার্থক্য, জড় ও 
শক্তির পার্থক্য, নিমিত্তের অলঙ্ঘনীয়ন্ব_প্রভৃতি সব কিছু যায় টুটে। 
অর্থাৎ আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে এ সকল ধারণা শুধু 


আপেক্ষিকভাবে সত্য ) সর্বাবস্থায় সত্য নয়। আমরা যদি সূর্যের ন্যায় . 


বড় হতাম, ইলেকট্রনের ন্যায় ছোট হতাম,কিংবা সেকেঞ্ডে দু'লক্ষ মাইল 
বেগে ছুটতে পারতাম তবে জগতটার চেহারা এখন যেমন দেখছি তেমন 
- দেখতাম না। সব কিছু হয়ে যেত অন্যরকম । কিন্তু তা হলেও ভৌতিক 
জগতে ‘নিত্য’ বলতে যে কিছুই নাই তা নয়। আইনফ্টাইনের মতে 
দেশ ও কালের মিশ্রণে উৎপন্ন যে চতুর্মাত্রিক সত্তা__তা৷ হল নিত্য,সেট! 
আপেক্ষিক নয়। সেই সত্তার কাঠামের ভিতরে যে সকল “ঘটনা” ঘটে 
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সেগুলিই শুধু আমাদের অনুভূতির বিষয়। জড় এবং শক্তি আসলে 
কি, পরমাণু আসলে কি__তা আমরা জানি না'এবং জানতে পারি না। 
শুধু তাদের কার্ধকলাপ-_অর্থাও তাঁদের ভিতরে কিংবা তাদের সমবায়ে 
যে সমস্ত ঘটনা ঘটে___সেগুলিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করতে এবং জানতে 
সমর্থ। ০ 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভৌতিক জগৎ 
হয়ে দীড়িয়েছে একটা রহস্ত। জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমর জানতে 
পারি না। জড় এবং শক্তির অন্তরালে অবস্থিত/যে ‘সৎ’বস্তু ভৌতিক 
জগতের আসল উপাদীন-__সেই বন্তুটির শুধু প্রকাশ আমরা দেখতে 
পাই,_আসল বস্তুটি আমাদের হাতে ধরা দেয় না। অর্থাৎ আরেক- 
ভাবে বলতে গেলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে মায়া । 

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ সম্পকে 
আধুনিক বিজ্ঞানের এই যে মতবাদ ইস্থা কৌন চরম সিদ্ধান্ত .নয়। 
বিজ্ঞানের কোথাও ‘ইতি’ নাই। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত সমূহ ক্রমাগত সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে । কীল- 


... ক্রমে আইনফ্টানীয় সিদ্ধান্তগুলিও হয়ত বদলে গিয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্ত 


তাদের স্থান দখল করবে। কিন্তু তবুও একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার 
করতেই হবে যে আধুনিক বিজ্ঞান জগত্রহস্তের অনেকখানি ভিতরে 
প্রবেশ করেছে এবং তারই ফলে বৈজ্ঞানিকের গদ্ত্য দূরীভূত হয়েছে। 
আইনন্টানীয় মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে মহামনীষী বাট্রণগু রাসেল 
মন্তব্য করেছেন__“বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে আমর! বিশেষ 
কিছুই জানি না, কিন্তু যতটুকু জেনেছি. তাতেও বিস্মিত না৷ হয়ে 
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উপায় নাই ;_আর সেই স্বল্পমাত্র জ্ঞান ব্যবহারিক জগতে যে বিরাট 
ক্ষমতা মানুষের মুঠোর মধ্যে এনেছে তা আরও বিস্ময়কর ৷” 

পরিদৃশ্যমান জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার একটি প্রধান ক্রটি এই 
যে এতে চেতনার কৌন বিশেষ স্থান কিংবা বিচার নাই। যাঁরা 
নিছক জড়বাদী তাদের মতে জড়পদীর্থই একমাত্র বাস্তব জিনিষ । মস্তি 
হল জড়কণার সমষ্টি ; আর চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি হল মস্তিক্ষেরই 
ধর্ম অথবা ক্রিয়া । অতএব জড়কে বাদ দিয়ে চেতনার পৃথক অস্তিত্ব 
বলতে কিছুই নাই।, জীবজগতের অভিব্যক্তির ব্যাপারে আমরা 
দেখতে পাই যে দেহের পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে__নিঙ্গতর 
হতে উচ্চতর প্রাণিবর্গের মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় মস্তিক্ষের 
পরিপুষ্টি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়েছে। অর্থাৎ, দেহের অভিব্যক্তির 
সঙ্গে বুদ্ধি এবং মননণীলতা সাক্ষা্ভাবে সংস্থষ্ট। যেহেতু দেহ একটা 
জড়পিণ্ড অতএব চেতনাকে সেই জড়পিণ্ডের একটা ক্রিয়া অথবা ধর্ম 
ছাড়া আর কি বল! যেতে পাঁরে ? 


এই যুক্তির মধ্যে একটা মন্ত ফাঁক রয়েছে। “প্রাণ' ব্যতীত বুদ্ধি 


অনুভূতি ও চেতনার কোন অন্তিত্ব দেখা যায় না। অভিব্যক্তি : ... 


আলোচনায় আমর দেখেছি যে সমগ্র জীবজগৎ জুড়ে একই প্রাণের 
বিকাশ । কিন্ত সেই প্রাণ কোথা থেকে এল, প্রাণের স্বরূপ কি_-তা 
বৈজ্ঞানিকের৷ এখনো জানেন না। জড় পরমাণুকে হরেক রকম ভাবে 
সাজিয়ে এবং জোড়া লাগিয়েও তারা ‘প্রাণ’ স্থট্টি করতে সমর্থ হন নি । 
অতএব শুধু জড়কণার জমবায়ে প্রাণ এবং চেতন! যে আপনা থেকে 
স্কট হয় একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 


২৩০ 


= 
২১ তি 


টি... এর 


মায়াপুরী 


অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মনে করতেন যে জড়পরমাণু এমন একটা নিরেট 
অবিনশ্বর পদার্থ যে তীর বাস্তবতার সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ 
করা যেতে পারে না! পক্ষান্তরে সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, দয়া, ক্ষমা 
প্রভৃতি অদৃশ্য জিনিষ মানুষের মনে উঠে এবং লয় পায় ; অতএব 
এগুলি তেমন বাস্তব নয়,_অন্ততঃ জড়ের বাস্তবতার সঙ্গে এদের 
বাস্তবতার কোন তুলনা হয় না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
জড়পরমাণুর স্বরূপ যেটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে জড়ের সম্পর্কে আর 
এরূপ উগ্র বাস্তববাদী হবার যো নাই । . পরমাণু হয়ে দাড়িয়েছে এমন 
একট। রহস্তপূর্ণ ব্যাপার যাকে নিছক জড় বলে বর্ণনা করা যায় না। 
“বিশ্বলগতে জড়পরমাণুগুলিই আসল এবং চেতনার বিকাশ যেটুকু 


. আমরা দেখতে পাই তা৷ জড়েরই ধর্ম-_-একথা না বলে এখন যদি কেউ 


ঘুরিয়ে বলেন যে ‘চেতনাই আসল এবং জড়কণার ভিতর দিয়ে আমরা 
দেখতে পাই চেতনারই প্রকাশ’ তা হলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তাঁকে 
ঠেকানো মুশকিল । 

চেতনাকে বাদ দেওয়া মানে জ্ঞাতাকেই বাদ দেওয়া । বিজ্ঞীনশাক্ 
ভ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে ভৌতিক জগতের অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর বিচার করে। 
“সেজন্য এই বিচার অসম্পূর্ণ । ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে ভাতা অর্থাৎ আত্মাকে 
কেন্দ্র করে বিশ্বপ্রপঞ্চের বিচার কর! হয়েছে। তাই এই দর্শনের 
নাম অব্যাত্বশান্্। আত্মভ্ঞীনই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । যীর। এই জ্ঞান লাভ করেছেন 
তারাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এই পরিদৃশ্যমীন জগৎ মায়ীময়। তারমানে 
এই নয় যে. উহা! আকাশকুন্ুমের ন্যায় অলীক । ‘মায়াময়’ কিংবা “মায়িক' 
বলতে তারা৷ এটাই বুঝাতে চান যে বিশ্বজগৎ যে ভাবে আমাদের নিকট 


- ২৩১ 


বিদ্ধি 


প্রতিভাত হয় উহা তার সত্যিকার রূপ নয়। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় 
সমূহের ত্রুটির জন্য, এবং আমাদের দেখার দোষে জগৎকে একে আর 
বলে মনে করি । পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বার, এবং সৎ জীবন যাপনের 
দ্বারা যখন বুদ্ধি ষোল আনা মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়, তখন বিশ্বজগতের 
সত্যিকার রূপ আমাদের চোখে ধরা দেয়। যীর সেই*দিব্যচন্ু ফুটে 
তিনি অমৃতের অর্থাৎ পরমানন্দের আস্বাদ পান। 
আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে 
আছে একটিমাত্র ‘সৎ’ বস্তু। আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রাম ও চেতনার উপর 
ঘাত প্রতিঘাতের কলে সেই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ আমরা জানতে পাই ; 
কিন্তু বস্তুটির আসল স্বরূপ আমাদের বুদ্ধির নিকট ধরা দেয় না। 
অধ্যাত্মশীন্ত্র আমাদিগকে বলে যে জগতের আশ্রয় একটিমাত্র ‘সৎ! 
বস্তু তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বস্তুটি শুধু ‘সৎ’ নয়, অধিকন্তু 
উহা! চিৎ’ এবং “আনন্দময় । সেই “সচ্চিদীনন্দ দেশ, কাল ও 
নিমিভ্তের অতীত। একথা ঠিক বটে যে শুধু যুক্তিবিচার 
দারা তাঁকে পাওয়া যায় না) কিন্তু তাই বলে তিনি অজ্ঞেয় নন। 
জানবার আগ্রহ তীব্রভাবে মনে জাগলে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা তাকে - 
প্রত্যক্ষভাবে এবং নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়, _যদ্দিও সেই জ্ঞান বাক্যে 
প্রকাশ করা যায় না। সকল যুগের এবং সকল দেশের তব্দর্শী খষিরা, 
মরমী সাধকেরা, এবং মহাঁপুরুষেরা দৃঢ় কণ্টে ঘোষণা করে আসছেন 
যে তারা সেই পরম তন্বকে জেনেছেন এবং জেনে পরা শান্তি লাভ 
করেছেন। ঃ 
ও শান্তি! ও শান্তি! ও শাস্তি! 


